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ভুমিকা 


জাতীয় কৃষি কমিশনের মতে ভারতে ১৯৮০-৮১ সালে চালের হেস্তার 
প্রাত গড় উৎপাদন ১.৩৩ মেট্রিক টন থেকে ১৯৮৫ সালে ১.৬ মেট্রিক টনে 
ও চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ ২.৫ মোট্রক টনে আনতে পারলে এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের ক্ষেতে চালের মোট উৎপাদন ১৯৮৫ সাল নাগাদ ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন 
ও ২০০০ সাল নাগাদ ১২০ লক্ষ মেট্রিক টন হলে তবেই আমাদের ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানে। সম্ভব হবে । গমের উৎপাদন যতই 
বাড়ুক ন৷ কেন সমানুপাতিক হারে ধানের উৎপাদন ন! বাড়াতে পারলে খাদ্য 
শস্যের ঘাটাত মেটানে। সম্ভব হয়ে উঠবে না । তাই আজ ভারতে সেই সংগে 
অন্যান্য দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ 
‘দেখা যাচ্ছে ৷ বেশী সার গ্রহণে সক্ষম নতুন জাতের অধিক ফলনশীল ধানের 
নিয়ত উদ্ভাবন কৃষককে বিপুল উৎসাহ যোগাচ্ছে। এই সব নতুন জাত 
অধিক ফলনের শক্তি রাখে ঠিকই যদি তাকে ঠিকমত পরিচর্যা এবং রোগ, 
পোকামাকড় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা যায় । এই বিষয়ে বিগত দুই দশকের 
আগে থেকে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষ৷ প্রতিষ্ঠানে, সরকারী গবেষণ। 
কেন্দ্র প্রভৃতিতে হয়েছে ৷ এই সব তথ্য সংগ্রহ করে এই সংকলনাট লেখার 
চেষ্টা করা হয়েছে । বীর কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত রয়েছেন অথবা স্নাতক 
ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আছেন তাদের যাতে কাজে লাগে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী 
“লেখার সময় পোষণ করা হয়েছে ৷ লেখার সময় যেসব জায়গ৷ থেকে সাহায্য 
‘নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ উল্লেখ রয়েছে । সংকলনটি মাতৃভাষায় লেখার 
সময় সহজ ও চলাত ভাষায় ইংরেজী শব্দের অনুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে করা 
হয়েছে এবং সেই সংগে ইংরেজি প্রাতশব্দগুলিও পাশাপাশি রাখা আছে। 
সংকলনের উৎকর্ষ সাধনে যে কোন মতামত সাগ্রহে গৃহীত হবে ৷ বিধানচন্দ্ৰ 
কাষ বিশ্বাবদ্যালয়ের রোগতত্ত বিভাগের রীডার ডঃ নিলাংশ মুখাজাঁ 'রোগ ও 
তার প্রাতকার' অধ্যায়াট পুজ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন ৷ লেখকেরা তার কাছে 
কৃতজ্ঞ ৷ শ্ৰীবিষ্ণুপদ মঙল, কৃষি আধকতা, পশ্চিমবঙ্গ, পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি 
খুব যত্নসহকারে নিরীক্ষা করেছেন ৷ লেখকেরা শ্ৰীবনবিহারী চক্লবৰ্তা জেলা 
কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর ) ও শ্রীঅমরনাথ রায়, এগ্ৰোনো|মষ্ট পশ্চিমবঙ্গ, 
'মহাশয়গণের সহিত দীর্ঘ সময় ধরে পুস্তকাটর বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা 


খ 


করেছেন তাদের মিলিত পরামর্শ অনুযায়ী কোন কোন বিষয় পরিবর্তন ও. 


পরিবর্ধন করা হয়েছে । লেখকেরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ ৷ 
রাজ্য পুস্তক পর্যদ বইটি লেখার জন্য উৎসাহিত করায় তারা ধন্যবাদাৰ্হ । 


বইটি ধান উৎপাদনে জড়িত. এবং স্নাতক ও প্লাতকোত্তর পর্যায়ের 


পাঠকের কিছুমাত্র কাজে লাগলে এ'দের শ্রম সার্থক হবে ৷ 


১লা আষাঢ়, ৯৩৮৮ লে্োমলকেন্স৷, 


| পরিশিষ্ট 


সূচীপত্র 
বিবরণ 

ধান উৎপাদনের মূল পারসংখ্যান = 
ধান গাছের আকৃতি 
ধান গাছের বৃদ্ধ ও পরিস্ফূরণ 
ধানের উন্নত জাত 
ধানের বীজ উৎপাদন 
ধানের পরিবেশ 
চাষের বিভিন্ন পদ্ধাত 
বীজতলায় চার৷ তৈরী 
পুষ্টসাধন ও সার প্রয়োগ 
জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার 
আগাছ। ও তার দমন 
কীটশনু ও তার প্রতিকার 


- রোগ ও তার প্রাতকার 


ধান কাটা, ঝাড়ানো, শুকনো করা ও 


ধান ভাঙ্গানো, সংরক্ষণ ও উপজাত দ্রব্য 


চালের গুণাবলী ও পুষ্টগত মান 
ধান চাষের অৰ্থনৈতিক হিসাব 


পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও 
সমাধানের কিছু উপায় 


পশ্চিমবঙ্গে সেচ সোবত ও বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় 


ধানের সংগে বহু ফসলী শস্য পর্যায় 
প্রশ্নাবলী 


যে সব পুস্তক পুস্তিকার সাহায্য নেওয়৷ হয়েছে 


অধ্যায় এক 


| ধান উৎপাদনের মূল পরিসংখ্যান 
| (Basic Statistics on Rice Production) 
| ৩ বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশের পরিসংখ্যান ১ ২ 
৷ গ ধান উৎপাদনে ভারতের সামগ্রক পারাস্থিতি ৰ ৬ 


৬ ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ১৪ 


অশ্যার় এক 


ধান উৎপাদনের মূল পরিসংখ্যান 


বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশের পরিসংখ্যান 

বিশ্বে ধানের চাষ সুপ্রাচীন কাল ধরে হয়ে আসছে ৷ আজ প্রায় শতকরা 
৪০ ভাগের মত জনসংখ্যা ভাত থেকে প্রধান ক্যালোরি পেয়ে থাকে । কিছু 
কিছু দেশ আছে যেমন চীন, জাপান, বাংলাদেশ, বারমা, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, 
ফিলিপাইন ব৷ কামপুচিয়ার প্রায় শতকর৷ ৯০ ভাগ জনসংখ্যার প্রধান খাদ্য 
হল ভাত ৷ এশিয়ার গ্রামীন জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ প্রায় সার! বছর 
চাষের কাজে লেগে থাকে৷ 

সার৷ বিশ্বে আজ প্রায় ১১১টির মত দেশে ধানের চাষ হয় । এরমধ্যে 
এঁশয়। ভূখণ্ডের প্রায় সব দেশ, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশ, মধ্য 
ও পূর্ব আফ্রিকার কিছু কিছু দেশ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বেশ কয়েকটি 
দেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং যুন্তরাস্ট্রের অন্ততপক্ষে ৪ থেকে &টি দেশ রয়েছে । এই 
ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই উফ্ণমণলীয় আবহাওয়ায় 
অবস্থিত এবং এদের তুলনামূলক গড় উৎপাদন কম। যেসব দেশ আর্দ্র 
নাতিশীতোষ্ণ ব৷ শীত প্রধান অণ্ডলে অবস্থিত যেমন কোরিয়া, চীন, স্পেন, 
পৰ্তুগাল, ইতালী, ফ্রান্স, রুমানিয়া, চেকোপ্লোভাকিয়া, রাশিয়৷ এবং যুন্তরাস্ট্র 
ইত্যাদি, তাদের গড় ফলন কিছুটা বেশী ৷ 

জাপান, স্পেন, কোরিয়। ও অস্ট্রেলিয়ায় ধানের হেক্কার প্রতি গড় ফলন 
সব থেকে বেশী (প্রায় ৬ টন ) । 

১১১টি ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে প্রায় ৩ থেকে ৪টি দেশের 
গড় ফলন হেস্তার প্রাত ৬ টন, ১৭টি দেশে ৪$টন বা কিছু বেশী, ২১টি দেশে 
৩ টন বা তারও কিছু কম, ৫৭টি দেশে ২ টনের কম এবং ১৩টি দেশের গড় 
উৎপাদন ১ টনের কম হয়। _ 


৪ . ধান উৎপাদন 


১৯৭৯ সালের হিসাবে পৃথিবীতে প্রায় ১৪৫৩ লক্ষ হেস্তারে ধানের চাষ 
হয়ে থাকে ( সারন ১)। এই মোট ধানের জাঁমর মধ্যে শুধু এশিয়াতে প্রায় = 
শতকরা ৯০ ভাগের মত জামি অবস্থিত ( দাঁক্ষণ এশিয়ায় ৩৭.২ শতাংশ, পূর্ব 
এশিয়া ২৮.৮ শতাংশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ২৩.৫ শতাংশ )। আবার 
এশিয়ার মধ্যে ভারত ও চীন উভয় দেশ মিলিয়ে ৭৭১ লক্ষ হেক্টার জাঁমতে 
ধানের চাষ হয় । সারা বিশ্বের হিসাবে মোট চাষষোগ্য জমির প্রায় অর্ধেক। 


সারনি ১? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধানের জন্য নিয়োজিত জাম, ধানের 
উৎপাদন ও গড় ফলন ( ১৯৭৯ ) 


ধানের জন্য ধানের গড় ফলন 
বিভিন্ন দেশ নিয়োজিত জম উৎপাদন হেক্টার প্রাত ৷ 
১০০০ হেক্টার ১০০০ টন কোঁজ 
এশিয়া ১৩০৫৬৮ ৩৪৫৪৯১ ২৬৪৬ 
চীন ৩৮৫৭৫ ১৪৩৪০০ ৩৭১৭ 
ভারত ৩৮৫০০ ৬৯০০০ ১৭৯২ 
বাংলাদেশ ১০০০০ ১৯৩৫৫ ১৯৩৬ 
ইন্দোনোশিয়৷ ৮৮৫০ ২৬৩৫০ ২৯৭৭ 
থাইল্যাও ৮৩০০ ১৫৬৪০ . ১৮৮৪ 
ভিয়েতনাম িপাবালক ৫৬১৮ ১০৫০০ ৯৮৬৯ 
বারমা ৬০১৩ ১০০০০ ১১৯৫ 
‘ফিলিপাইন .. '* ৩৫০০ ৭০০০ ২০০০ 
জাপান ২৫০০ ১৫৬০০ ৬২৫০ | 
পাকিস্তান _ ১৯৭৫ - ৪৯৫৩ ২৫০৮ 
নেপাল ১২৬৫ ২৫০০ ১৯৭৬, 
কোরিয়া রিপাবলিক ১২২৮ ৮০৮১ ৬৫৫৬ 
শ্রীলংক। ৮ ৮৯১৯ ১৮০৬ ২০০৯ 
কোরিয়া গণতন্ত্ৰ ৭৮০. ৪৮০০ ৬১৫৪ ৷ 
লাওস ৬৪০... ৯০০ ১৪০৬ ! 
ইরান ৩০০ ১২১২. ৪০৪০ ৷ 
আফগানিস্তান ২১০ ৪৫০ ২১৪৩ | 


ভূটান ১৯৫ ২৯৫ ১৫১৩ | 


ধান উৎপাদনের মূল পাঁরসংখ্যান ‘€ 


ধানের জন্য ধানের গড় ফলন 
বিভিন্ন দেশ নিয়োজিত জাম উৎপাদন হেস্টার প্রতি 
১০০০ হেক্ীর ১০০০ টন কেজি 
দাক্ষণ আমেরিকা ৬৭৮৮ ১২৪০১ ১৮২৭ 
ব্রাজল ৫৪৩৯ ৭৫৮১৯ ১৩৯৫ 
কম্বোডিয়া ৪৪২ ১৯৩২ ৪৩৭১ 
পেরু ১২২ ৫৪৫ ৪৪৬৬ 
আফ্রিকা ৪৭৭৯ ৮৭৩২ ১৮২৭ 
মাদাগাসকার ১২১৬ ২৩২৭ ১৯১৪ 
[মশর ৪৩৬ ২৫০৭ ৫৭৫৫ 
সিরিয়া লেবালন ৪০০ ৪৮০ ১২০০ 
জারী ২৮০ ২৩০ ৮২১ 
তানজানিয়া ১৬৭ ২০০ ১১৯৮ 
উত্তর ও মধ্য আমোরকা ২০০৭. ৮১২১ ৪০৪৬ 
যুক্তরাস্ব 7 ১২০৬ ৬১৯৯ ৫১৪২ 
কিউবা ২২০ ৫০০ ২২৭৬ 
মেক্সিকে৷ ১৫১৯ ৪৮৯ ৩২৩৮ 
রাশিয়। ৬১০ ২৪০০ ৩৯৩৪ 
ইউরোপ - ৩৮৯ ১৯৩৩ ৪৯৬৭ 
ইতালী ১৮১ ১০১৪ ৫৬০৭ 
স্পেন ৬৯ ৪২৭ . ৬১৮৮ 
পৰ্তুগাল ৩৫. - ১৩৫ ৩৮৮৩ 
ফ্লান্স ১৩ ৪৫ ৩৫৭৯ 
ওসেনিয়া ১৩০ ৭৩৫ ৫৬৩৭ 
অস্ট্রেলিয়। ১০৯ _ ৬৯২ ৬৩৪৯ 
ফুজি ১৮ ১৮৯৫ ৩৩ 
পৃথবী ১৪৫,২৬৮ ৩৭৯৮১৪ ২৬১৫ 


উৎসঃ ফার্টিলাইজার স্ট্যাটিস্‌টিকৃস্‌ ১৯৭৯-৮০, পৃঃ ১১১-৬০ 


১৯৭৯ সালের হিসাবে মোট চালের উৎপাদন পাওয়া গেছে ৩৮০০ লক্ষ 
টন (সারনি ১) ৷ এর মধ্যে ৩৪৫০ লক্ষ টন আসে শুধু এশিয়া মহাদেশ 


১ ধান উৎপাদন 


থেকে অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯১ ভাগ ( দক্ষিণ এশিয়ায় 
২৭.৭ শতাংশ, পূর্ব এশিয়ায় ৪৩.৭ শতাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯.৫ 
শতাংশ )। ভারত ও চীন থেকে পাওয়া যায় ২১২০ লক্ষ টনের মত তার 
মানে বিশ্বের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী উৎপাদন । বিশ্বে যে দুটি দেশে এত 
পরিমাণ হয় তাদের কিন্তু গড় ফলন যথেষ্ট কম। তাই প্রশ্ন জাগে উৎপাদনের 
হার এত কম বেশী হওয়ার কারণ কি? 

সাধারণভাবে বলা যায় শীতপ্রধান দেশে গাছে সালোক সংশ্লেষের ফলে 
যে খাদ্য তৈরী হয় তার বেশীর ভাগই জমা থাকে। তার কারণ শ্বাসকাধ্য ও 
বাষ্পীমোচনের জন্য শান্তি খরচ কম হয়। জমা খাদ্য পরে উৎপাদনে সাহায্য 
করে। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও যেসব কারণে শীতপ্রধান 
অঞ্চলে ধানের ফলন ভাল হয় তাহলো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ 
যষেমন-- 
৩ ঠিক ঠিক ভাবে জমি তৈরী ৩ জলের সুবন্দোবস্ত 
* আগাছা ও রোগ পোকা দমন ৬ সুষমহারে গাছের সঠিক 
&. উত্তমরূপে শস্য পরিচর্যা খাদ্যোৎপাদন প্রয়োগ 


অপরদিকে উষ্ণমগুলীয় দেশগুলিতে ফলন কম হওয়ার কারণ-_ 

& _, দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার আধিক্য 

৩ বেশী বৃষ্টিপাত ও জলনিকাশীর অভাব 

৬ বর্ষাকালে উজ্বল সূর্যালোকের অভাব 

৩ কৃষি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জিনিষের অপ্রতুলতা যেমন সার, সেচব্যবন্থা, 
রোগ পোকা নাশক ওষধ পত্রাদ, কৃষ খণ, উপযুক্ত অধিক ফলনশীল 
জাত ইত্যাদি 

৬  উৎপাদকের মধ্যে আধুনিক কবিপ্রযুন্তিগত জ্ঞানের অভাব ৷ 


ধান উৎপাদনে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি 

ভারতে ধান একটি আত গুৰুত্বপূৰ্ণ ফসল ৷ দেশের প্রায় শতকরা ৬৫ 
ভাগ জনসংখ্যার ভাতই প্রধান খাদ্য এবং এ ফসল সব থেকে বেশী এলাকায় 
চাষাবাদ হয় । উত্তরে ৮০ থেকে ৩৪” অক্ষরেখার মধ্যে মোট প্রায় ৪০০ লক্ষ 
হে্তার জামিতে ধানের চাষ হয় । পৃথিবীর হিসাবে মোট চাষযোগ্য ধান জমির 
শতকরা ২৬.৫ ভাগ ৷ ১১৮০-৮১ সালের হিসাবে দেখা যায় পৃথিবীর মোট 


ধান উৎপাদনের মূল পরিসংখ্যান ৭ 


ধান উৎপাদনের ১৮.৭ শতাংশ ভারতের. মাটিতে হয়েছে অর্থাৎ ৫৩২ লক্ষ 
টন ৷ যুদিও বা সব থেকে বেশী এলাকায় এর চাষ হয় বা মোট উৎপাদনের 
অনেকটাই ভারতের মাটিতে হয়ে থাকে তথাপি গড় উৎপাদনের দিকে তাকালে 
অনেকটা নিরাশ হতে হয় ৷ পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বেশ নীচে ৷ 


সারনি ২কে) 2 ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধানের জন্য নিয়োজিত জমি 
'_ (১০০০ হেক্কার ) ১৯৮০-৮১ 


নাৰ্চ তত সাতবার নীরা হজ 
বিহার ৫৯৮.৭ ৪৮৩১.৮ 6২.০ &৪৯০.৫ 
উত্তর প্রদেশ ৩১৯১.১ ১৯৮৬.৫ ৩.০ ৫১৮০.৬ 
পশ্চিমবঙ্গ ৬১৫.২ ৪২১৪.০ ৩৪৬.৫ ৫১৭৫.৭ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৪৭৯৭.৫ হৈ -- 8৭৯৭.৫ 
উড়িষ্যা 8৬৫.০ ৩১৫৪.০ ১৮০.০ ৪১৯৯.০ 
অন্ধপ্রদেশ ৩.৯ ২৪০৫.৫ ৭৯৭.৯ ৩৬০৭.৩ 
আসাম . ৬০৬.২ ১৬৩৪.৫ ৩৪.৩ ২২৭৫০ 
তামিলনাডু ১৮৭৭.০ _ 6২২.০ ১৩.০ ২১১২.০ 
মহারাস্ট্ ১৪৭০.৬ = ৩৩,২ ১৫০৩.৮ 
পাঞ্জাব ১১৭৮.০ == -- ১১৭৮.০ 
কৰ্ণাটক ৯২৫.০ ৪৮.১ ১১১.৬ ১০৮৪৭ 
কেরালা ৩৪৬.৮ ৩৩৫.০ ১০৩.২ ৭৮৫.০ 
গুজরাট ৪৭৭.৫ - = ৪৭৭.৫ 
হরিয়ান৷ ৪৭২.০ - ৪৭২.০ 
ত্রিপুরা ১১৫.৭ ১৩৭.১ ৩৪.৮ ২৮৭.৬ 
জম্মু ও কাশ্মীর = ২৬৪.৬ - ২৬৪.৬ 
মনিপুর ৫৭.১ ১৩১.৫ -= ১৮৮.৬: 
রাজস্থান ১৭০.১ = - ১৭০.১ 
হিমাচল প্রদেশ ১০১৯.৪ = - ১০৯.৪ 
নাগাল্যাও যঃ ৪৩.১ ৫৮.৫ টু ১০১৬ 
মেঘালয় ৩০.৮ ৬৭.০ ১.২ ৯৯০ 


অরুণাচল প্রদেশ ৭৫.১ হি = ৭৫.১ 


1 ধান উৎপাদন 


শরংকালীন শীতকালীন গ্রীষ্মকালীন নিন 


গাপ} ধান ধান ধান 
গোয়া, দমন, দিউ ৪৩.৫ ৯.২ = ৫২.৮ 
পাঁওচেরী ৭.৫ ১৯.৬ 8.১ ৩১.২ 
মিজোরাম ৯.০ ২০.০ = ২১৯.০ 
আন্দামান, নিকোবর ১১.৯ - ১১.১৯ 
দাদর৷, নগর হাভেলী = ৯০.৫ = ১০.৫ 
দিল্লী ৩.৪ -- = ৩.৪ 
সারা ভারত ১৭৮০১.১ ২০২৫৭.৪ ১৭১৪.৮ ৩৯৭৭৩.৩ 

সন লন ভল CE এবি ০৯১৯6 


উৎসঃ রিপোর্ট, কৃষিমন্তরক, ভারত সরকার 


আরনি ২খে)$ ভারতে রাজ্যাভীত্তিক চালের উৎপাদন (০০০. টনে ) 


( ১৯৮০-৮১ ) 
J বিভন্ন রাজ্য শরংকালীন শীতকালীন গ্ৰীষ্মকালীন মোট চালের 
ধান ধান ধান উৎপাদন 
পশ্চিমবঙ্গ ৫৭৬.৪ ৬০২৪.০ ৮৬৫.২ ৭৪৬৫.৬ 
অন্তপ্ৰদেশ ১৩.৪ ৪২০৮.৭ ২০৮৪.৮ ৭১৩৪.২ 
বিহার ৩৩৬.৬ ' ৩২০৭.২ ৫১.১ ৫৪৭৬.০ 
উত্তর প্রদেশ . ৩১৪৬.৫ ২২১০.৫ ৩.০ 6880.0 
উড়িষ্য৷ ২৭২.০ ২৪৬২.০ ১৮৩.৭ ৪৩৩১.০ 
মধ্যপ্ৰদেশ 800১.৯ = ঢ় 580085 
তামিলাডু ২৮৮৫.০ ১০৬৭.০ ২৩.০ ৩৯৭৫.০ 
পাঞ্জাব ৩২২৩.০ -- = ৩২২৩.০ 
আসাম ১ ৫০১.৭ ১৯৭৭.৬ ৪৩.৫ ২৫২২.৮ 
মহারাষ্ট্র , ২৩০৫.৬ == ৫৫.০ ২৩৬০.৬ 
কৰ্ণাটক ১৮৩৩.১ ৯৩.২ ২৮৩.৭ ২১১১০.০ 
কেরালা ) 6৬৮.৩ ৫২৭.১ ১৯১৬.৪ ১২৯১.৮ 
হারয়ানা ঃ ১২২৪.০ = - ১২২৮.০ 


গুজরাট ৫৫৬.৬ = -- ৫৫৬.৬ 


ধান উৎপাদনের মূল পরিসংখ্যান ৯ 


{বাভিন্ন রাজ্য শরংকালীন শীতকালীন গ্ৰীষ্মকালীন মোট চালের 


ধান ধান ধান উৎপাদন 
জম্মু ও কাশ্মীর = ৫৪৬.৪ - ৫৪৬.৪ 
ত্ৰিপুর৷ ১৩০.০ ২০১.০ ৫১.০ ৩৯০.০ 
মাঁনপুর ৮২.৬ ১৯০.৪ == ২৭৩.০ 
রাজস্থান ১৪৯.৮ == == "১৪১৯.৮ 
মেঘালয় ৩২.০ ৯৮.৩ ২.৩ ১৩২৬ 
গোয়া, দমন, দিউ ৯৪.৯ ২২.০ চে ১১৬.৯ 
হিমাচল প্রদেশ ৯৬.৯ = = ৯৬.৯ 
নাগাল্যাও ৩৪.৯ 6৬.৯ = ৯১.৪ 
অরুণাচল প্রদেশ ৭৫.১ == । = ৮৮.৮ 
পাওচেরী ১৯.৫ ৩২.৪ ৬.৫ ৬০.৫ 
মিজোরাম ৯.০ ১৯ - ২৮.৩ 
আন্দামান, নিকোবর ১৮.৫ -- 2১1 fis SUG 
দাদরা, নগর হাভেলী ১৩.৬ = হু ১৩.৬ 
দিল্লী -" ৭.৮ শু -- ৭.৮ 
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উৎসঃ রিপোর্ট, কৃষিমন্ত্রক। ভারত সরকার 


সারনি ২গে) £ : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধানের গড় ফলন (হেস্টার প্রাত 
কেজি ) ১৯৮০-৮১ সালে 


রাজ্য শরংকালীন শীতকালীন গ্ৰীষ্মকালীন গড় ফলন 

ধান ধান ধান 
পাঞ্জাব ২৭৩৫ — — ২৭৩৫ 
হারিয়ানা ২৬০১ ঢ় -- ২৬০১ 
পাঁওচেরী ২৬০০ ১৬৫৩ ২০৯৭ ২৩৮১ 
দিল্লী ২২৯৪ -= = ২২৯৪ 
গোয়া, দমন, দিউ ১৬৮২ ২৩৯১ = ২২১৮ 


জম্মু ও কাশ্মীর ২০৬৫ রি ২০৬৫ 


১০ '' _ ধান উৎপাদন 


রাজ্য শরংকালীন শীতকালীন গ্ৰীষ্মকালীন গড় ফলন 
ধান ধান ধান ধান 

কৰ্ণাটক ১৯৮১ ১৯৩৭ ২৫৪২ ২০৩৭ 
অন্ধপ্রৰদেশ ২০০০ ১৯১৩ ২২০৩ ১৯৭৭ 
তামিলনাডু ১৮২৯ ২০৪৪ ১৭৬৯ ১৮৮২ 
কেরাল৷ ১৬৩৮ ১৫৭৩ ১৯০৩ ১৬৪৫ 
মহারাস্্ ১৫৬৭ -- ১৬৫৬ ১৫৬৯ 
অরুণাচল প্রদেশ ১৫৬৫ = == ১৫৬৫ 
আন্দামান ও নিকোবর ১৫৫৪ = = ১৫৫৪ 
মনিপুর = ১৪৪৬ ১৪৪৭ - ১৪৪৭ 
পশ্চিমবঙ্গ ৯২২ ১৪২৯ ২৪৯৬ ১৪৪২ 
ত্রিপুরা ১১২৩ ১৪৬৬ ১৬৯৫ ১৩৫৬ 
মেঘালয় ১০৩৮ ১৪৬৭ ১৯১৬ ১৩৩৭ 
দাদরা৷, নগর হাভেলী _-_ -= ১২৯৫ - ১২৯৫ 
গুজরাট ১১৬৫ = = ১১৬৫ 
আসাম ৪২৭ ১২০৯ ১২৬৮ ১১০৮ 
উত্তর প্রদেশ ৯৮৬ ১১৫৩ ১০০০ ১০৫০ 
উড়িষ্য৷ ৬০০ ১১১১৩ - ১৬৬৬ ১০৩১ 
বিহার ৭৯৭ ১০১৩ ১৮২৬ ৯৯৭ 
মিজোরাম ১০০০ ৯৬৫ - ৯৭৬ 
-নাগাল্যাও ৮০০ ৯৭২ -- ৮৯৯ 
হিমাচল প্রদেশ ৮৮৫ = = ৮৮৫ 
রাজস্থান ৮৮০ ৬ ঢ় ৮৮০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৪৩৪ = == ৮৩৪ 
সারাভারত ১২৬৯ ১৩৩৮ ২১৫৩ ১৩৩৮ 


উৎসঃ রিপোর্ট, কৃষিমন্ত্রক, ভারতসরকার 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধানের চাষযোগ্য জাম, মোট চালের উৎপাদন 
ও হেক্কার প্রতি গড় ফলন ২ (ক,খ, গ) সারান ও চিত্র ১, ২ ও ৫ এর 
মাধ্যমে দেখানো হল | এগুলি থেকে পরিস্কার হবে এক রাজ্য থেকে অন্য 
রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য কতখানি ৷ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের মধ্যে নিয়োজিত, 
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চাষ মোগ্য জমি (১০৬ হেকাৰ) উৎপাদন (১০৬ টন) 
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চিত্র ১৪ ভারতে 1বাভন্ন রাজ্যের ধানের চাষযোগ্য জাম ও চালের মোট উৎপাদন 
(১৯৮০-৮১) । 


ডালের উংপাদন (মিনিয়ন টন) 


মিলিয়ন টন ) 


ন্ৰৈ 
2/9 ৪ 


ৰ 


উৎপাদনের হার (হেক্টার প্রতি কেজি) 


৬ 
৬ 


ন্‌ 
টু 
চু 


চালের উৎপাদন ( 


ৰু ১৯০১-৫২ 


{চত ২৪ ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে ভারতে চালের মোট উৎপাদন 
ও গড় ফলন । 


জায়গা, উৎপাদন ও গড় উৎপাদনের হারের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান দেখা যাবে। 
বিভিন্ন বিষয়ে এই যে ব্যবধান সাধারণতঃ মৌসুমী বায়ুর দ্বারা বৃষ্টিপাতের 
সময় ( ৩নং চলে দেখানো হয়েছে ), পরিমাণ ও বিস্তার ( ৪নং চিত্রে রয়েছে ) 
ও সেচের সুবন্দোবস্তের উপর অনেকটা নির্ভর করে। একটি উদাহরণ থেকে 


১৯২ 


১৮৮, 


১৭৮ ৯৭ 
a ৫ ১৪ 


দিত ৩ ঃ ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাত আসার ও শেষ হওয়ার: সময় (ইংরেজী মাসের 


তারিখ দেওয়া আছে) 
১- উপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ 
২-উত্তর আসাম 
৩--দক্ষিণ আসাম 
৪--পাশ্চমবঙ্গের উপাহমালয় অণ্ডল 
৫--গাঙ্গীয় পাশ্চমবঙ্গ 
৬-ডীঁড়ষা। 
৭-_-বিহার উপত্যক। 
৮--বিহার সমভূমি 
৯-পূবঁ উত্তর প্রদেশ 
১০-_পান্চম উত্তর প্রদেশ 
১১ হারয়ান। 
১২২ পাঞ্জাব 
১৩--হিমাচল প্রদেশ 
টি কাশ্মীর ৮ 
৯৫-_পাশ্চম রাজস্থান 
১৬- পূর্ব রাজস্থান 
১৭-পাশ্চম মধ্যপ্ৰদেশ 


১৮- প্র মধ্যপ্ৰদেশ 

৯১__ গুজরাট এলাকা 
২০-সৌরাষ্ট ও কচ্ছ 
২১_কন্কন 

২২- মধ্য মহারাষ্ট্র 
২৩-_মারাথাওড়ারা 
২৪-_াবদর্ভ 

২&_ উপকূলবর্তী অন্তপ্ৰদেশ 
২৬--তেলেঙ্গানা 
২৭--রায়ালাসীম| 
২৮--তামিলন্াডু: 
২৯-দাক্ষণ কৰ্ণাটক 
৩০--উত্তর কৰ্ণাটক 
৩১--উপকূলবৰ্তাঁ কৰ্ণাটক 
৩২--কেরালা 

৩৩-আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ 


উৎসঃ শ্রীনভাসন, (১৯৮০) 
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[লুলুল ছেক্ঠাৰ প্রৱি ২০০০ কেজি উপর । 
[72] ফেৰ প্রতি ১০০০-২০০০ কেজির মধ্যে । 
দুলে হেন প্রতি ১০০০-১৫০০ কেজির সাধ্য ' 
দুলু হেকার প্রতি ১০০০ কেজির নীচে: 


চিত্ৰ $ঃ_ ভারতে বান রাজে ধানের গড় ফলন ( হেক্টার প্রতি কেজি ) 
১৯৮০-৮১ । 


কথাটি পরিস্কার হবে ৷ দেশের পূবাণ্চল অর্থাং আসাম, বিহার, মানিপুর, উত্তর 
পূৰ্বে পাহাড়ী অণ্ডল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভাতি জায়গায় শতকরা ৭৫ ভাগ 
_ জাঁমর চাষ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল ৷ সর্বভারতীয় অনুপাতে এই 
এলাকা প্রায় ৪৫ শতাংশের মত হবে এবং উৎপাদনের দিক থেকে দেখলে তা 
দাড়াবে প্রায় ৪৩ শতাংশ ৷ 2 
ভারতে ধানের গড় ফলন এখন ( ১৯৮০-৮১ সালে ) দাড়িয়েছে হের 
প্রতি ১.৩৩ টন। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের গড় ফলন সবার. থেকে 
কম ৷ হেস্তীর প্রতি ০.৮৩ টন মাত্র । কারণ এখানে সেচের সুবিধা রয়েছে 
মানত শতকরা ১০ ভাগ জাঁমতে । ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় পাঞ্জাব ও 
তামিলনাড়ুতে ৷ এসব জায়গায় সেচের সুবিধা রয়েছে প্রায় ৯০ শতাংশের 
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১৫-৩০ শতাংশ; 
[]]]]] ৩১-৪৮ "৮ 
[তত ৪৬-৬০ * 
[83] ৬১" ৭৫ *৮ 
চি ৬-৭০ * 
৭০ শতাংশ্রে উপর 


চিন্ত ৬ ঃ ভারতে আধক ফলনশীল ধান চাষের নিয়োজিত এলাকা 
(শতকরা হিসাবে )। ঃ 

মত এলাকায় । সেই সংগে অধিক ফলনশীল জাতের চাষও বেশী হয় 
(চিত্র ৬)। এসবের ফলে গড় ফলন ( চিত্র ৫ ) দেখা যায় হেক্টীর প্রতি 
২ টনেরও বেশী ৷ 

তবুও আশার কথা এই যে ১৯৫১-৫২ সালে দেশে চালের উৎপাদন 
মাত্র ২১০ লক্ষ টন ছিল আর আজ ( ১৯৮০-৮১) তা ৫৩২ লক্ষ টনে 
(চিত্র ২) এসেছে ৷ যদিও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তথাপি বলা 
যায় উৎপাদন ধীর গাঁততে এগিয়ে চলেছে । 


ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষযোগ্য জমি, মোট চালের উৎপাদন ও হেস্টার প্রাত 
চালের গড় ফলন ৫ নম্বর সারণিতে দেখানো হল। এই তালিকাতে 


৩ 
একি 
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১৬ ধান উৎপাদন 


বিশেষ করে প্রত্যেক জেলায় আউপ, আমন ও বোরে৷ ধানের চাষ কতখানি 
হয় তা বল৷ হয়েছে । মোট ৫১.৮ লক্ষ হেক্টীরে ধানের চাষ হয় এবং 
এই এলাকা, থেকে. মোট চালের উৎপাদন পাওয়া যায় ৭৪-৬৫- লক্ষ মেট্রিক 
টন ৷ এর মধ্যে আউস হিসাবে ৩.১৫ লক্ষ, আমন হিসাবে ৪২ লক্ষ ও 
বোরো হিসাবে ৩.৫ লক্ষ হেক্টারে ধানের চাষ হয় । হিসাবে দেখ৷ যায় 
( মণ্ডল, ১৯৭৭-৭৮ ) পশ্চিমবঙ্গে আউস ধান চাষের এলাকায় ৩৫ শতাংশে 
আঁধক ফলনশীল ধান ও ৬৫ শতাংশে দেশী ধানের চাষ হয় । একইভাবে 
আমন মরসুমে ২০ শতাংশ এলাকায় অধিক ফলনশীল ও ৮০ শতাংশে 
দেশী ধানের চাষ থাকে । অনুরূপভাবে বোরে৷ খন্দে ৯৫ শতাংশে অধিক 
ফলনশীল ও ৫ শতাংশে মাত্র দেশী ধানের চাব হয়ে থাকে । কিন্তু বর্তমানে 
যেসব আঁধক ফলনশীল ধানের জাত রয়েছে তা দিয়ে কম পক্ষে ৫০ শতাংশ 
আউস, ৩৫ শতাংশ আমন ও ১০০ শতাংশ এলাকায় বোরো ধানের 
চাষাবাদ সম্ভব ৷ 
গড় ফলনের দিক থেকে দেখলে দেখ| যায় আউস খন্দে অধিক 
ফলনশীল জাতে হেক্টার প্রতি ১.৪ টন এবং দেশী ধানে ০.৭ টন ফলন 
পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমন মরসুমে যথারুমে ২.০ টন ও ১.২ টন 
এবং বোরোতে ২.৭ টন ও ১.৭ টন হিসাবে পাওয়৷ সম্ভব । সব সময় 
বোরো খন্দের গড় ফলন অন্য দুই মরসুমের থেকে বেশী হয় । 

পশ্চিমবঙ্গে ধানচাষে কি কি সুবিধা বা অসুবিধা রয়েছে তা শেষ 
অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল ৷ 

পশ্চিমবঙ্গে তিনাট-মরসুমে ধানের চাষ হয়। যেমন-- 
আউস ধান ( শরৎকালীন ধান ) এর জীবনকাল উত্তরবঙ্গে মার্চ থেকে জুলাই 

কিন্তু দাক্ষণবঙ্গে মে থেকে অক্টোবর । 
আমনধান ( শীতকালীন ধান ) সাধারণতঃ জীবনকাল জুন/জুলাই থেকে 

ডিসেম্বর । 
বোরোধান ( গ্ৰীষ্মকালীন ধান ) এর জীবনকাল ডিসেম্বর থেকে*মে 

পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্যান্য অনেক জায়গাতে এইভাবে বিভিন্ন 
সময়ে ধানের চাষ হয়। আগ্ালক ভাষায় এদের নাম অবশ্য ভিন্ন । 
৪ নম্বর সারাঁণতে এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে । বাঁভন্ন 
খতুতে হুয় বলে এদের নামকরণ সেইভাবে হয়ে থাকে । এই তিনাট 
খতুতে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে কত পাঁরমাণ জাঁমতে ধানের চাষ হয়, কত 
উৎপাদন হয় ও তাদের গড় ' ফলন কতখানি তা ২নং ও ৩নং সাৱাণতে-__ 
দেখানো হয়েছে । ১ 


৮৯২১৫ 


(৭) 


মাগাষ্ট / সেপ্টেম্বর 
[ভেম্বর / 
গাপ্রল 


বাগাষ্ট / সেপ্টেম্বর 
[ভেম্বর / ডিসেম্বর 


বাগাষ্ট / সেপ্টেম্বর 
ঢসেন্বর/জানুয়ারী 
| এপ্রিল 


মক্টোবর / নভেম্বর 
এপ্রল | মে 


রি 
জা E) 
মার্চ | নে 
সপ্টেম্বর/ অক্টোবর 
ডসেম্বর/জানুয়ারী 
এপ্রিল 


সক্টোবর/নভেম্বর 
র্চ 


পরিচর্য৷ পদ্ধতি 


৮) 


বেশীর ভাগ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ছিটিয়ে বোন! 
হয়। রোয়া ধান খুব কম জায়গায় হয়। যেসব 
জায়গায় বন্যা বেশী হয় সেখানে ভাসমান ধান 
চাষ হয়। 

বেশীর ভাগ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। তৃতীয় 
শস্য সেচ সোবত। বোনা এবং রোয়া উভয় 
প্রকারে হয়। 

বেশীর ভাগ এলাকায় ছিটিয়ে বোনা, গ্ৰীষ্মকালীন 
ফসল সেচ পায়, রোয়াও আছে । 


বেশীর ভাগ রোয়া, ৯০ শতাংশের মত জায়গায় 
সেচের সুবিধা রয়েছে । তেলেঙ্গনায় ছিটিয়ে 
বোনা হয় । 

বেশীর ভাগ জায়গায় ছিটিয়ে বোন৷ হয়, দ্বিতীয় 
শস্য রোয় হয়, ২০ শতাংশ জায়গায় সেচের ব্যবস্থা 
রয়েছে । 

বেশীর ভাগ রোয়া, ৮৫ শতাংশ জায়গায় সেচের 
সুবিধা রয়েছে । 


রোয়া অথবা পু‘তে দেওয়া, সেচ অথবা বৃষ্টি 
সোবত। 


রোয়া অথব৷ বোনা, সেচের সুবিধা রয়েছে । 


বেশীর ভাগ বোনা ও বৃষ্টি সোবত। ১০-১৫ 
শতাংশ এলাকায় সেচের সুবিধ৷ রয়েছে । এসব 
এলাকায় রোয়া হয় । 


বোনা ও রোয়া উভয় প্রকার হয়, বেশীর ভাগ বৃষ্টি 


ডিসেম্বর সেবিত, সেচের সুবিধা খুব কম । 


ধান পূর্বাঞ্চলে বেশী হয়। বর্ষা সেবিত এলাকায় 


- বোনা এবং সেচ সৌবত এলাকায় রোয়া হয় । 


পাহাড়ী এলাকায় বর্ষা সোবত ও সমতলে সেচ 
সোবত ও রোয়া হয় । 


টেরাস জমিতে বোনা হয় । 


অধ্যায় ছুই 
ধানগাছের আকৃতি 


( Morphology of Rice Plant ) 


১৯ 
১৯ 
১৯ 
২২ 
২৩ 
২৩. 
২৫ 


পালার EMM 


ভ্যান হই 


থানগাছের আকুতি 


ধান একবর্ষজীবি ঘাস জাতীয় ডীন্ভদের মধ্যে পড়ে । - এর কাও অনেকটা 
গোল, ফাপা এবং পর্ব থাকে । পাতা পাতলা, সরু ও লম্বাটে । শীষ 
সবার উপরে থাকে ৷ জল জমা নীচু জায়গা ও উঁচু উভয়প্রকার জাঁমতে 
জম্মাতে পারে । ধান গাছের বিভিন্ন অংশের আৰকত সংক্ষেপে বর্ণনা 
করা হল ৷ 


পা 


মুল বা শিকড় (8০০) 

বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় জুণমূল (5emina! 7০০) বের, হয়, 
তার শাখামূল খুব কম হয় এবং বেশীদন স্থায়ী হয় ন৷ ৷ তার পরিবর্তে 
মাটির নীচে কাণ্ডের যে পর্ব 07০০) থাকে সেখান থেকে গুচ্ছ আকারে নতুন 
মূল বের হয় ( চিত্র ৭)। এগুলিকে গুচ্ছমূল বলে (adventitious root) 
এবং শেষ অবধি থেকে গাছকে বাচিয়ে রাখতে সাহায্য করে ৷” 


কাণ্ড (Culm or Stem) 3 

কয়েকটি পর্ব ও পর্বমধ্য মিলিয়ে কাও ( চিত্র ৭)। পাতা পর্ব থেকে 
বের হয়। কোন কোন পর্বে পাশকাঠি বেরুবার কুঁড় বা কাক্ষিকমুকুল 
থাকে। বয়স বেশী হলে পর্বমধার কাও কিছুটা ফীপ৷ হয়। কাণ্ডে কোন 
রৌয়৷ থাকে ন৷ ৷ বয়স বাড়ার সংগে সংগে পর্বমধ্যের দৈৰ্ঘ্য ও পরিধি উভয়ই 
বাড়তে থাকে। তবে সাধারণতঃ নীচের অংশে পৰ্বমধ্য ছোট ও মোটা হয় 
এবং পর্বগুলি অনেকটা গায়ে গায়ে লেগে থাকে । 


পাতা (Leaf) 
কাণ্ডের সংগে পাতার গোড়া যেখানে মেশে সেখানটা জ্যামাতর কোনের 
মত দেখতে লাগে ৷ প্ৰত্যেকটি পাতার নীচের অংশ কাওকে জাঁড়য়ে থাকে । 


২০ 


- চির ৭ ৪ - প্রধান কাও ও পাশ কাঠির বাভিন্ন অংশ । 
[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ ] 


তাকে কাওবেষ্টক পত্লাবরণী (Leaf 91200) বল৷ হর । শীষের ঠিক নীচে 
গাছের সব থেকে উপরে পাতাটি থাকে । এ পাতাটি হল শীষ পাত৷ 
(Flag leaf) ( চিত্র ৭ ) ৷ 

পাতার শ্শিরাবিন্যাস সমান্তরাল ৷ পাতার পিছনের দিকে মাঝে যে 
শিরাটি থাকে তার নাম মধ্যাশরা (19 110).| মূল কাও থেকে বেশীর ভাগ 
পাতা বের হয়। দেরীতে পাশকাঠি বের হলে পাতার সংখ্যা কম হয়। 
পাশকাঠির একেবারে গোড়ায় যে পাতাটি বের হয় তার কোন ফলক থাকে না, 
দুটি নৌকোর মত মঞ্জারীপত্র থাকে । তাকে প্রোফাইলাম বলে । 

অন্যদিকে পাতার গোড়ার দিকে দুটি করে সূতোর মত অংশ দেখা যায় । 
তাদের আরিকল (9:০6) বলে । এই আরিকলের ঠিক উপরে ত্ৰিভুজ 


ধানগাছের আকুতি ২১ 


চিত্র ৮৪ শীষের বাঁভল্ন অংশ । 
[ উৎস £ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ ] 


আকৃতির পাতলা কাগজের মত একটা অংশ দেখা যায় তাকে 'লাগউল 
€1.68012) বলে । 


75 


২২ ধান উৎপাদন 


শীষ ( Panicle ) 

- কতকগুলি ফুল ও শীষকাঠি নিয়ে শীষ তৈরী হয়। কাণ্ডের সব থেকে 
শেষ পর্ব থেকে শীষ বের হয় । কাণ্ডের সংগে যেখানে শীষ মিশেছে সেখানে 
একটি গোলাকার দাগ দেখা যায় । এ দাগ থেকে কাও এবং শীষের দৈৰ্ঘ্য 
মাপা হয়।  মূলশীষ থেকে শাখা শীষ বের হয় এবং সবগুলিতে ফুল থাকে । 
শীষ প্রথম দিকে খাড়া থাকে এবং পরে ফুল দানাতে পরিণত হলে শীষ ভারে 
নুইয়ে পড়ে (চিত্র ৮) ৷ ধানের বিভিন্ন জাত ভেদে শীষের দৈর্ঘ্য, ওজন, 
ফুলের সংখ্যা বা শাখাশীষ অনেকাংশে বিভিন্ন হয়। 


চিত্র ৯: ফুলের বিভিন্ন অংশ । 
[ উৎস ঃ রাইন প্রোভাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর, আর. আই. ১৯৭০ ] 


ধানগাছের আকাতি ২৩ 

অনুমঞ্জরী (51019) 
প্রতি ফুলে (চিত্র ৮, ৯) বাহিরের দিকে দুটি করে গগ্ল্ম' থাকে।৷ 
একটিকে বলে (Le) এবং অপরটি প্যালিয়৷ (28198) এই দুটির 
মধ্যে ফুলের বাকি অংশ ঢাকা থাকে। ফুলে ছয়টি পুধকেশর (Stamen) ও 
একটি গর্ভস্তবক (1501) রয়েছে | পুংকেশর পুংদওও দুকোষযুক্ত পরাগধানী 
(40079) দ্বার৷ গঠিত ৷ ফুলের গোড়ার দিকে স্বচ্ছ দুটি লাডাকউল রয়ে ছে । 
সম্পূর্ণ ফুলটি শীষের সংগে যে দণ্ডে যুক্ত রয়েছে তাকে শীষ কাঠ বা পুষ্প- 

বৃত্তিক (Pedi!) বলে । 


চিত্র ১০ দানার গঠন । 
[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর, আই. ১৯৭০ ] 


দানা ( Grain ) 

ধানের দানায় (চন্র ১০) পাক৷ ডিম্বক, লেমা, প্যালিয়া ও র্যাঁচিল৷ থাকে ৷ 
কোন কোন জাতের ক্ষেত্রে সু'চের মত সুঙ্গ (১০০) দানার উপরের দিকে 
থাকে । ভ্ৰুণটি শাঁসের মধ্যে মিশে থাকে । লেমা ও প্যালিয়া ও তাদের 
অন্যান্য অংশ মলিয়ে খোসা তৈরী হয় (Hu! ০৮ })09%) ৷ ধানকে একটু 
চাপ দিয়ে ঘস৷ দিলে খোসাটা ছেড়ে যায়। খোসা ছাড়ানো ধানকে বলে 


২৪ ধান উৎপানন 


বাদামী চাল (Brown 7106) ! যন্ত্র দ্বারা পালিশ করা হলে বাদামী খোসাটা 
উঠে যায় (০০৪7) এবং চালের রঙ সাদা হয় বা স্বচ্ছতা বাড়ে । শুণটি 
দানার পেটের দিকে ঠিক লেমার উপর থাকে । বাকি অংশ শর্করা জাতীয় 
শাঁসে (50090) পৰিণত হয় । ভুণের ঠিক কাছে একটা দাগ থাকে 
সোঁটর নাম হাইলাম ৷ এ জায়গাটিতে প্যালিয়ার সংগে শাঁস মিলে থাকে । 


চিত্র ১১৪ চারার বাভিন্ন অংশ । 
{ উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ ] 


ধানগাছের আকৃতি ২৫ 


চারার আকৃতি ন 

পুরোপুরি পাক৷ ধানের দানাকে উষ্ণ ও আৰ্দু আবহাওয়ার মধ্যে রাখলে 
ভুণ ( চিন্ন ১১) থেকে মূল শিকড় একটি আবরণ ( কলিওরহাইজা ) নিয়ে 
কাণ্ডের আগে বেরিয়ে আসে যদি বীজটিকে জলে অঙ্কুরোদগমের জন্য রাখ! 
যায় তাহলে শিকড়ের আগে কাওাঁট একাঁট আবরণ ( কলিওপটাইল ) নিয়ে 
বেরিয়ে আসে । খুব অস্প সময়ের মধ্যে মূল শিকড় এ আবরণ থেকে 
বোরয়ে আসে এবং মাটিতে ঢুকে যায় । এই শিকড় বেশীদন থাকে না 
তার বদলে আদ্থানিক গুচ্ছমূল বের হয়। এই গুলিই শেষপর্যন্ত থাকে । 


সারাংশ 

ধান গাছের মত অন্যান্য সেষব গাছপালা রয়েছে তা থেকে একে আলাদা 
করার জন্য এর বিভিন্ন অংশের আকৃতি জানার প্রয়োজন দেখ দেয় । এছাড়া 
অনেক সময় উদ্ভিদ প্রজননাবিদ, উদ্ভিদ শারীরতত্ীবদ বা শস্য উৎপাদনাবদ 
বা অন্য কোন শাখার বিশেষজ্ঞরা একই অংশের নাম ভিন্নভাবে বলে থাকেন। 
তাই সকলের একই শব্দ ব্যবহার করার ও জানার প্রয়োজন হয়। এই 
‘অধ্যায়ে চিত্রের সাহায্যে তাই জানানোর চেষ্টা হয়েছে । 


অধ্যায় তিন ৃ 
ধান গাছের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ 


( Plant Growth and Development of Rice ) 


ধানের পরাগ সংযোগ ও নিষিত্তিকরণ 

ধান গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন শরীর বৃত্তীয় পৰব 

বিভিন্ন বৃদ্ধির পর্বের সংগে ফলনের সম্পর্ক _ 

ধান গাছের বৃদ্ধির সময়ের উপর আলোক কালের প্রভাব 


২৯ 
২৯ 
৩৪ 


৩৬ 


অন্যাল্স ভিন্ন 


ধান গাছের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ 


ধানের পরাগ সংযোগ ও নিষিক্তিকরণ 

ধান গাছের ফুল ফোটার সময় হলে লাডাকউল স্ফীত হয় এবং লেমা 
ও প্যালিয় খুলে যায়। পরাগদণ্ড লম্বা হতে থাকে, দিনের বেলায় ৯-০০টা 
থেকে ১৫-০০টার মধ্যে ফুলের পাঁপাঁড় সামান্য খুলে যায় । কোন ধরণের 
ধানের জাত লাগানো হয়েছে এবং আবহাওয়া কেমন হবে তার উপর পাঁপড়ি 
খোলার সময় ঠিক হয়। যেমন উজ্বল দিবালোকে কিছুটা আগে এবং 
আৰ্দ্ৰ ব৷ মেঘল। দিনে দেরীতে খোলে ৷ এবার পরাগধানী থেকে পরাগরেণু 
ছড়িয়ে পড়ার পরেই লেমা ও পাযালিয়৷ গুটিয়ে আসে ও উভয়ে আগের 
মত জুড়ে যায় । এই ঘটনার ফলে পরাগরেণু গঙদণ্ডে পড়ে ও পরাগ 
সংযোগের কাজ শেষ হয় । 

একটি পরাগরেণুর সংগে একটি ডিম্বকের মিলনে একটি ভুণের উৎপত্তি 
হয়। এর ফলে নিষান্তকরণের কাজও শেষ হয় । এই দুটি কাজ শেষ 
হওয়ার পর ধানের দানা বাড়তে আরম্ভ করে । 


ধানগাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় পৰ্ব 

ফুল নিষিক্ত হওয়ার পর ধানের দানার ধীরে ধারে বৃদ্ধি হয় এবং এক 
সময় পুষ্ট হয়। এ পুষ্ট বীজ মাটিতে বুনলে তা থেকে চারা, ফুল ও শেষে 
বীজ ধরে। বীজ থেকে পুনরায় বীজ হওয়া পর্য্যন্ত পুরো৷ সময়টাকে ধানের 
জীবন চক্র বলা হয় । উষ্ণ অণ্চলে ধানের এই ধরণের একবার জীবনচন্র 
শেষ হতে ৯০ থেকে ২১০ দিনের মত সময় লাগে । তবে বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে ১০০ থেকে ১৫০ দিনের মধ্যে শেষ হয়_। রি 

ধান গাছের জীবন কাল একরকম ভাবে কাটে না ৷ লক্ষ্য করলে প্রধানতঃ 
{তিনটি পর্ব বিশেষভাবে দেখ৷ যাবে । শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করে 


৩০ ধান উৎপাদন 


প্রধান পর্বগুলিকে পুনৱায় কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। নীচে সেগুলি 
‘দেখানো হল । 


& অঙ্গজ পৰব € জনন পৰব € দানা পুষ্টি পর্ব 
৬ চারা অবস্থা . ৬ শীষ মুকুল আরস্তের সময় দানার দুধ অবস্থা 
৩ রোয়ার সময় গ থোড় অবস্থা ৬ দানার ঘন দুধ অবস্থা 


৩  পাশকাঠি হওয়ার & পন্রাবরণী থেকে শীষ ৬ পারপক পুষ্ট দানা 


শচন্র ১২ (ক) 1বাঁভন্ন জাতের ধানের বৃদ্ধি ও পারস্ষুরণের বিভিন্ন প্ব 
[ উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই, আর, আর, আই, ১৯৭০ ] 


ধানগাছের বৃদ্ধি ও পারস্ফুরণ ৩১ 


শর ১২ খে) ধানের বৃদ্ধি ও পাঁরক্ফুরণের বিভিন্ন পর্ব 

. * ৩-৫ দিনের পার্থক্য থাকে। জউফ অবস্থায় নীচের দিনের সংখ্যা ও 
ঠাণ্ড। অবস্থায় বড় দিনের সংখ্যা হিসাব করতে হবে । 

** শীষ স্পষ্ট হওয়ার অবস্থা থেকে জনন পর্ব আরম্ভ ধরতে হবে। এ 
অবস্থা, একমান্র কাওকে লক্বালাস্ব কাটলে বোঝা যায়। এ অবস্থায় 
শতকর। ৩০ ভাগের মত প্রধান কাণ্ডে ২ মাম বা তার থেকেও বড় 
ধরণের লম্বা শীষ দেখা যায়। 

*** যখন ৫০ শতাংশের মত ফুলে পরাগ সংযোগ হয় তখন তৃতীয় পর্ব 

__ আৰম্ভ হয়। 

**** বাভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে এই সময় ০ থেকে ২৫ দিনের মত 
কমে বা বা বাড়ে ৷ i 


[ উৎস £ 1প্রিনাসাপিল ও প্রাকটিক্স-কাইস পোডাকসন, ১৯৮২] 


x 


৩২ ধান উৎপাদন 


অঙ্গজপব (Vegetative 0119০)--বীজ্ক বোনার পর বীজ থেকে অড্কুর বের 
হয়। ক্রমে চারা বাড়তে থাকে এবং একসময় বাড়া বন্ধ হয় ও গাছে 
শীষ মুকুল আসে। বীজের অভ্কুরোদগম থেকে ঠিক শীষ মুকুল আসার 

_ আগের মুহূর্তকে অঙ্গজপর্ব বল৷ হয় । 

চারা অবস্থা (3০০৫108 9088৩)--বাঁজ থেকে বের হবার পর ৪-৫টি পাতা 
আসা পৰ্য্যন্ত চারা অবস্থা চলতে থাকে । এ সময় প্রধান মূলের সংগে 
গুচ্ছমূলও বাড়তে থাকে এবং বীজের মধ্যে যে জম৷ খাবার থাকে ত৷ 
খেয়ে চারা বেঁচে থাকে । পরে মাটি থেকে খাবার নিতে থাকে । 


চারা রোয়ার সময় (Transplanting 5886)_এ সময় চারাকে প্রথম 

বীজতলা থেকে তুলে পুনরায় জাঁমতে রোয়৷ কর৷ হয়। তার ফলে 

{শিকড় কিছু ছিড়ে যায় । বোন! ধানে এ ধরণের অবস্থা হয় না। 
পাশকাঠ ছাড়ার সময় (Tillering 5688০) চারা রোয়ার পর চারার গোড়া 
থেকে এক একটি করে পাশকাঠি বেরুতে আরম্ভ করে । পাশকাঠির সংখ্যা 
ক্ৰমান্নয়ে বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন এই সংখ্যা সব থেকে 
বেশী হয় ৷ তারপর দেখা যাবে পাশকাঠির এই সংখ্যা কমছে ৷ কারণ কিছু 
{কিছু মরে যায়। যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত শীষ মুকুল না আসে ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত 
এরূপ চলতে থাকে ৷ 


কোন ধরণের জাত ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন তাপমাত্রায় 
রূপ কাজ করে এবং দিনের আলোক কতখানি পাওয়৷ যাবে ইত্যাদির 
উপর অঙ্গজ পর্বের সময়কাল অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ দিনের 
আলো ও তাপমাত্রার হাস বৃদ্ধির উপর অঙ্গজপর্ব বড় ব৷ ছোট হয় । কোন, 
কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় গাছের পাশকাঠির সংখ্যা কমে আসার পরই শীষ 
মুকুল এসে যায় । : কিন্তু আবার কোন জাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাশকাঠির 
সংখ্যা কমে যাওয়ার পর শীষ মুকুল আসতে একটু সময় নেয়। এইভাবে 
শীষ মুকুল আসার জন্যে কিছুদিনের অপেক্ষা করার অন্তরকে অপেক্ষামাণ 
অঙগজপব বলে (188 vegetative phase) | 
_ জননপর্ব (Reproductive 9628০)_বিভিন্ন, ধানের জাত ও আবহাওয়ার 
উপর নির্ভর করে সব থেকে বেশী সংখ্যক পাশকাঠি হওয়ার ঠিক 
আগে অথবা পর থেকেই এই পর্বের সূচনা হয় । আঁত সৃক্ষা আকারে 
শীর্ষ মুকুল হওয়ার মুহূর্তাট এই পৰ্ব চিহ্নিত করে এবং ফুল ফোটা 
পর্য্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়কাল মোটামুটিভাবে ২৫-৩০ দিনের মত ৷ 
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চিত্র ১৩ £ শীষ মুকুল আসার সময় 
কাণ্ডকে লম্বালাস্বভাবে কাটলে 
এ ধরণের শীষ মুকুল দেখা 
যায় ৷ হু 

[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, 
আন্তজাতিক ধান্য গবেষণা 
প্রাতষ্ঠান, ১৯৭০ ] 


৩৪ ধান উৎপাদন 


শীষমুকুল আসার সময় (Panicle initiation 5৫৪৪০) সব থেকে বেশী 
সংখ্যায় পাশকাঠি আসার সামান্য আগে বা পরে শীষমুকুল তৈরী হতে 
পারে । শাখার আগায় আঁত সুক্ষ রৌয়ার মত আকারের শীষমুকুল 
(চির ১৩.) দেখা যায়। তবে বাহির থেকে বোঝা যায় না। খুব 
সতর্কতার সংগে পল্রাবরণী সর্যুবার পর লম্বালশ্বিভাবে কাটলে শীষমুকুল 
দেখা যাবে । বীজ বোন! থেকে হিসাব করলে শীষমুকুল আসার সময় 
বিভন্ন জাতেব ক্ষেত্রে কম বা বেশী হয়।, মোটামুটিভাবে জলাঁদ 
জাত হলে (১০৫ দিন জীবনকাল হলে) বীজ বোমার ৪০ দিনের 
মাথায় ইহা দেখা যাবে! নাবি জাতের ক্ষেত্রে (১৩৫-১৬০ দিন 
জীবনকাল ) শীষমুকুল আসার আগে গোড়ার পর্বমধ্য সামান্য বেড়ে 
যায় (প্রায় ১ মালমিটারের মত )। আর জলের অভাব দেখা দিলে 
শীষমুকুল আসতে দেরী হয়ে যাবে। 


থোড় অবন্থ৷ (১০০0৪ 9/8০)_-শীষমুকুল ধারে ধীরে শীষ পাতার নীচে 
পত্রাবরণীর মধ্যে বাড়তে আরম্ভ করে এবং তার ফলে পন্রাবরণী ক্রমান্বয়ে 
ফুলতে আরম্ভ করে । শীষমুকুল আসার প্রায় ১৬ দিন পরে এই 
ফোলাটা সাধারণতঃ চোখে পড়ে । 


শীষ ফুটে বেরিয়ে আসা (ম০৪0:09)- থোড় অবস্থার শেষের দিকে শীষ 
পন্নাবরণী থেকে বেরিয়ে আসে। 

ফুল ফোটা (510%008)--এ সময় পরাগসংযোগ ও নিষিন্তিকরণের জন্য 
ফুলাট ফোটে। শীষমুকুল আসার প্রায় ২৫ দিন পরে এই ফুল 
ফুটতে দেখা যায়। যেকোন জাতের ক্ষেত্রে এ সময়টা মোটামুটি 
একই থাকে। থোড় থেকে সবকটি ফুল বেরিয়ে আসা পৰ্য্যন্ত এ অবস্থা 
চলতে থাকে । 

 দানাপুষ্টি পৰ্ব (Maturation stage)--পরাগসংযোগ ও নিষিন্তিকরণের পর 
দান৷ ধীরে ধাঁরে বাড়তে থাকে এবং ক্রমে শক্ত হয়। উষ্ণ অণ্ডলে 
সাধারণতঃ শিিন্তিকরণের পর ২৫ থেকে ৩৫ দিন ধরে এই পর্ব 
চলতে থাকে । 

দানার দুধ অবস্থা (ilk 3098০) প্রথমে দানার খোসার মধ্যে দুধের 
মত তরল পদার্থ দেখা যায় । দানা চাপ দিলে সাদ তরল পদার্থ : 
বেরিয়ে আসে । 
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দানার ঘন দুধ অবস্থা 2০০08) 5:88০)_দানার মধ্যে দুধের মত পদার্থ 
ধীরে ধীরে ঘন হতে থাকে । পুরোমান্রায় শস্ত না হয়ে কিছুটা নরম 
থাকে । 


পরিপক্ক বা পুষ্ট দান৷ (Maturation stage)--এই অবস্থায় শীষের দানার 
রঙ সবুজ থেকে হলদেটে হতে আরম্ভ করে এবং সেই সংগে শন্ত, 
পারপরু ও পুষ্ট হয়। এই অবস্থা শেষ হয় যখন শীষের ৯০-১০০ 
শতাংশ দানার রঙ হলদেটে হয় । দান৷ পাকতে আরম্ভ করলে পাত৷ 
ঢলে পড়ে, গাছের গোড়ার দিকের রঙ হলদেটে হয় । এই রঙের 
পাতা বা কাণ্ডের সালোক সংশ্লেষের ক্ষমত। একপ্রকার থাকেই না৷ বলা 
যেতে পারে । এগুলিকে খড় হিসাবে গণ্য কর! হয়। অনেক অধিক 
ফলনশীল ধান রয়েছে যেগুলি পাকার সময়ও পাতার রঙ কিছুটা সবুজ 
ধাকে ৷ তাই পাতার রঙকে ফসল পাকার লক্ষণ হিসাবে ধরাটা ঠিক 
হবে না। 

মুড়ী ধান (২৭৫০০৷ 1০০) _অনেক সময় জামতে যদি জল থাকে এবং 
উর্বরতার মান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহলে ধান কেটে নেওয়ার পরও 
গাছের গোড়া থেকে নতুন পাশকাঠি বের হতে দেখা যায়! তবে 
'পাশকাঠির সংখ্য। বেশ কম হয় এবং ফলনও নামমান্ন পাওয়৷ যায় । 


'বাভন্ন পরব কত সময় ধরে থাকবে 


শা কী 

1বাঁভনন পব বোন! থেকে কত সময় দান৷ পাকার কত আগে ঘটবে 
লাগবে 

25548 ০০ 

শীষমুকুল মোটামুটি ১৩০ দিনের যেকোন জাতের ক্ষেত্রে প্রায় 


আসার সময় বা যেকোন খতুতে হয় ৭০ দিন লাগে 
এরুপ জাতের ক্ষেত্রে 


৭০ দিন সময় লাগে 

থোড় আসার সময় এরূপ জাতে ৭৫ দিনের ৫৫ দিন লাগবে 
মত লাগে 

ফুল ফোটা এঁৰূপ জাতে ১০০ দিনের ২৫ থেকে ৩০ দিন 
মত লাগে 


LL — 
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বিভিন্ন পৰ কত সময়ের জন্য 


অঙ্গজপর্ব_ বেশীর ভাগ জাতে ২৫ থেকে ৬৫ দিন থাকে 

ল্যাগ অঙ্গজপর্ব__ আলোক সংবেদনশীল জাতের ক্ষেত্রে বেশী সময় ধরে 
দেখা যায় 1কন্তু যে সব জাত আলোক সংবেদনশীল নয় 
তাদের এ পর্ব খুব কম সময়ের জন্য দেখা যেতে পারে । 


জনন পর্ব যেকোন জাতের জন্য প্রায় ৩৫ দিনের মত । 

পাকার সময়-- যেকোন জাতে প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মত সময় 
নেয়। পাকার সময় তাপমাত্রা বেশী থাকলে পাকতে 
কম সময় লাগে । 


গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বের সংগে ফলনের সম্পৰ্ক (চিত ১৪) 


ধানের ফলন বিশেষ করে তিনাট বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন-_ 


৬ গাছে কত কার্যকরী শীষ রয়েছে অথব৷ নির্দিষ্ট জায়গায় কতটা 
কার্যকরী শীষ রয়েছে । 

৬ প্রার্তাট শীষে কতগুলি পুষ্ট দান] রয়েছে 

9 প্রাতটি দানার গড় ওজন 

অঙ্গজপৰ্বে গাছের বৃদ্ধি কিরূপ হয় তার উপর প্রতিটি গাছে কতটা 
শীষ থাকবে ত৷ অনেকটা নির্ভর করবে । একইভাবে শীষে দানার সংখ্যা 
নির্ভর করে জননপর্বের উপর, বিশেষ করে শীষমুকুল আসার সময় নির্ধারত 
হয় । আর দানার ওজন অনেক সময় ঠিক হয় পাকার সময়ে আবহাওয়ার 
উপর ৷ ৰ 

গাছের অঙ্গজপর্বে অর্থাৎ শৈশবকালে গাছ যদি প্রয়োজনীয় তাপমান্র৷ 
জল, বাতাস ও পর্যাপ্ত খাবার পায় তাহলে পাশকাঠির সংখ্যা বা শীষের 
সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । 

জননপর্বে অর্থাৎ গাছে শীষমুকুল দেখা দেওয়ার পর বা সেই সময় পারি- 
পাঁশ্বক আবহাওয়া (জল, তাপ বা কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ইত্যাদি ) 
যাঁদ ভাল হয় ও গাছের খাবার গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশী থাকলে শীষে দানার 
সংখ্যা বাড়ে ৷ মাটির উর্বরতা শান্তর সংগে শীষে দানার সংখ্য৷ বেশী 
হওয়া সরাসাঁর সম্পৰ্কযুক্ত । এছাড়া জননপর্বে গাছে সালোকসংশ্লেষ ভালভাবে 
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হলে শীষে দানার সংখ্যাও বাড়ে । ফুল আসার পর প্রয়োজনীয় আবহাওয়া 
সহায়ক হলে দান৷ পুষ্ট হতে ও পাকতে সাহায্য করে । 

গাছের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্বে নাইট্রোজেন পর্যাপ্ত পৰিমাণে গাছ নিতে 
পারলে পাতার আয়তন বাড়ে ও পাতায় বেশী মানায় শ্বেতসার তৈরী হয় ৷ 
পরে এ শ্বেতসার শীষে পুষ্ট দানা গঠনে সহায়ত৷ রুরে ও ফলন বাড়াতে 
্ সাহায্য করে । 

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ধানের দানায় জম| হয় দুটি উপায়ে ৷ 
৬ যেসব শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ফুল ধরার আগে পাতায় ব৷ কাণ্ডে থাকে 
সেগুলি পরে দানায় গিয়ে জয়৷ হয়। এগুলিকে বল৷ হয় মজুত খাদ্য 
(Accumulated) | জলাঁদ জাতের থেকে নাবি জাতের ধানে এই ধরনের 
মজুত খাদ্য বেশী থাকে । » 
৩ দ্বিতীয় প্রকার শ্বেতসার খাদ্য, পাকার সময় দানায় সরাসার জম৷ হয়। 
135 সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন জাতের ধান যাঁদ বেশীদিন ধরে 
বাড়তে থাকে তাহলে তার ওজনও বাড়তে থাকে । একথ। যেমন সাঁত্য 
ৃ তেমনি প্রত্যেক গাছের একটি নির্দিষ্ট বৃদ্ধির সময় রয়েছে ( উদাহরণস্বরূপ 
প্রায় ১৩০ দিন বা তারও কিছু বেশী ) ৷ এর পর 'দিনের সময়কাল বাড়লেও 
গাছের ওজন আর তেমন বাড়ে না বরং একরকমভাবে থাকে । এই ধরনের 
সম্পর্ক দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ন 


৮ . 


খানের ফলন (হেকাৰ প্রতি টন 
@ 


ই 
1 ১১0 ১৩০ ১৫০, ১). ১৯০ দিন 
বয়স কাল 


শচন্র ১৪ ধান গাছের বয়স কালের সংগে ধানের ফলনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে । 
গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ছিল ৩০ সেন্টিমিটার ৷ হেক্টার প্রাত ৪০ কেজি 

নাইট্রোজেন প্রয়োগ কর৷ হয়োছিল। 
. { উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আন্তৰ্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৭০ ] 


৩৮ ধান উৎপাদন 


৬ গাছ বেশীদিন ধরে বাড়তে থাকলে পাতার সংখ্যা বাড়ে ও মোট 
আয়তনও তেমনি বাড়তে থাকে । কিন্তু গাছের পাতা ভেদ করে যে 
পরিমাণ আলো যেতে পারতো তার হার কমে যাবে (Light transmission 
71815) কারণ উপরের দিকে যে পাতা থাকে তার ছায়া নীচের পাতার 
উপর পড়ে ৷ ফলে নীচের পাতার সালোক সংশ্লেষের হারও কমে যাবে । 
সেই সংগে খাবার তৈরির পরিমাণও কমবে । ফলে ওজনও আর বেশী 
বাড়বে না। 

৬ অন্য কারণটি হল গাছের যাঁদ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের যোগান না 
থাকে । গাছ বেশীদিন ধরে বাড়তে থাকলে শেষের দিকে বিশেষ করে 
নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্যের অভাব দেখা যায় ফলে শর্করাজাতীয় খাদ্য জমতে, 
পারে না। তাই, গাছের ওজনও আশানুরূপ হয় না । 


ধান গাছের বৃদ্ধির উপর আলোক কালের প্রভাব 


আলোককাল (বা দিনের হাসসবৃদ্ধি) গাছের বৃদ্ধির উপর প্রভাব 
বিপ্তারু করে। দিনের মধ্যে কতটুকু সময় আলোক থাকে তাকেই সাধারণভাবে 
আলোক কাল বা দিনের দৈৰ্ঘ্য বল৷ হয় । এর মধ্যে সূর্য্য ডোবার পর ও 
ওঠার আগে যে আলোকটুকু দেখা যায় তাও ধরা হয়। দিনের আলোর 
পরিমাণ বছরে বিভিন্ন সময়ে কম বা বেশী হয়। 

বিভিন্ন ধরনের ধানের জাতও এই আলোক কালের হ্থাসবৃদ্ধির জন্য 
নানাভাবে সাড়া দিয়ে থাকে । এই প্রাতক্লিয়াকে ফটোপারওডিজম বলে 
(Photoperiodism) | এই প্রতিক্রিয়ার ফলে গাছের অঙগজপর্ব ও মুকুল 
আসার সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এইভাবে ষে জাতে বৃদ্ধিকাল 
আলোককালের জন্য হ্থাসবৃদ্ধি হয়, তাকে আলোককাল সংবেদনশীল জাত 
বলে (Photo period sensitive 8116) । আলোককালের জন্য 
সংবেদনশীলতা বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারিবতিত হয় । যেমন কিছু কিছু 
জাত রয়েছে যেণুলির বৃদ্ধিকাল আলোককালের দ্বারা খুব কম পরিবর্তিত 
হয় তাকে দুর্বল আলোককাল সংবেদনশীল জাত বলে বলা যেতে পাৰে । 
আই-আর-৫ এই ধরনের একটি জাত৷ অনুরূপভাবে খুব বেশী আলোককাল 
সংবেদনশীল জাতও রয়েছে যেগুলিকে যেকোন মাসে বা মরসুমে বোনা বা 
লাগানো হোক না কেন তাদের বৃদ্ধিকাল আলোককালের দ্বারা খুব বেশীভাবে 
প্রভাবিত হয়। এই ধরনের জাতের জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 


ধানগাছের বৃদ্ধি ও পারিস্ফুরণ ৩৯. 


পাঁটনাই-২৩ ব৷ দেশী জাতের ধান ৷ কৃষক সাধারণতঃ এই ধরনের 
জাতগুলিকে একটি নির্দিষ্ট মরসুমে লাগায় বিশেষ করে দিনের দৈর্ঘ্য যখন 
বেশী থাকে । এগুলি মরসুমী ধানের জাতও বলা যেতে পারে । _ 

অপরাদকে আরে কিছু জাত রয়েছে যেগুলিকে যেকোন মরসুমে লাগানো! 
হোক না কেন বৃদ্ধিকাল মোটামুটিভাবে কম বেশী হয় না একইরকম থাকে 
এগুলিকে আলোককাল সংবেদনশীল জাত নয় বলে পরিচিত করা যেতে: 
পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জয়া, আর-আর-৮ প্রভাত জাত এ ধরনের ৷ 
যাদও বা আলোককালের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তবে এসব জাত বোরো 
হিসাবে লাগালে শীত থাকার ( তাপমান্রা কমের জন্য ) জন্য মোট বয়সকাল৷ 
বেশী লাগে। 


অধ্যায় চাৱ, 


ধানের উন্নত জাত 
(Improved Variety of Rice) 


ধানের শ্রেণীবভাগ 
দেশে ধানের 'বাভন্ন জাত উদ্ভাবনের ইতিহাস 
স্থানীয় দেশী ধানের জাতের থেকে বেঁটে জাতের ধানের 


চারা মিন পরি 


ভারতবর্ষে ধান প্রজননের উদ্দেশ্য 
কেন্দ্রীয় জাতী স্বীকৃতি সংদ্থা কর্তৃক স্বীকৃত জাতি সমূহ 


বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃত জাতি সমূহের চারাতিক বৈশিষ্ট 
পাঁশ্চমবঙ্গের উপযোগী বিভিন্ন এলাক৷ এবং জমির অবস্থানের ‘ 


উপর নির্ভর করে ধানের জাত 


৪৩ 


৪৪ 


৪৭ 


৪৮ 


৪৮ক 


৪৯ 


৫৯ 


ন্যাপ জাল 
ধানের উন্নত জাত 


ধানের শ্রেণী বিভাগ 

ধান ঘাস পাঁরবার (Family ; 07077770056) ভুক্ত এবং তার গণ 
(০০) হল ওরাইজা (07528) ৷ ২০ টিরও বেশী বৈধ প্রজাতি (Species) 
ছাড়িয়ে রয়েছে সারা এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রোলয়া ও আমোরক। মহাদেশে ॥ 
এতগুলি প্রজাতির মধ্যে মান ২টি প্রজাতি--ওর৷ইজ৷ স্যাটাইভা (975৫ 
5474) এবং ওরাইজা গ্ল্যাবোরমা (Oryza glaberrima)—চাষযোগ্য | এর 
মধ্যে আবার ওরাইজ৷ গ্র্যাবোরম। বিশেষ করে আফ্রিকাতে সীমাবদ্ধ ৷ ওরাইজ। 
স্যাটাইভ৷ ভারত সহ বিভিন্ন দেশে চাষাবাদ হয়ে থাকে । ধানে হ্যাপ্লয়েড 
ক্লোমোজমের সংখ্যা ১২টি। ২০টি প্রজাতির মধ্যে মার ৮টি টে্রাপ্লয়েড 
(৪%-5৪৮) ও বাকি ডিপ্রয়েড (২/-২৪)। 

চাষযোগ্য ওরাইজা স্যাটাইভ। তিনটি উপপ্রজাতিতে ভাগ করা যায় । 
৬ জাভানিকা বা বুলু (72/07126 or bulu) বিশেষ করে ইন্দোনোশয়াতে 

এর চাষ বেশী হয় । ওঁ 


৩ জাপোনিক৷ (772971) বিশেষ করে জাপানে এর চাষ বেশী হয়। এ 
ছাড়া নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণ শীত প্রধান অণ্ডলে কিছুটা হয়ে 
থাকে ৷ ৰ 

৬ ইণ্ডিকা (71722) বিশেষ করে এশিয়ার উষ্ণ মণ্ডলে এবং ভারতে এর চাষ 
ব্যাপক হারে হয়। = 


38. * ধান উৎপাদন 


“এই তিনাট উপপ্রজাতির'মধ্যে যে আকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে সেগুলি নিয়রুপ 


বৈশিষ্ট্য ইণ্ডিক৷ জাপোঁনকা ' জাভানিকা 

পাতা চওড়া, হালক৷ সরু, গাঢ় সবুজ ' চওড়া শন্ত, হালকা 
সবুজ রঙের রঙের সবুজ রঙের 

পাশকাঠির সংখ্যা পর্যাপ্ত মাঝারি কম 

গাছের উচ্চতা লম্বা বেঁটে লঙ্কা 

'লেমা ও পেলিয়ার লেমার উপর সরু লেম৷ ও পেলিয়ার লেম৷ ও পোলয়ার 

উপর লোম ও ছোট লোম উপর ঘন ও লম্বা উপর লম্বা লোম 

এ লোম 

সুঙ্গ (41) বেশীর ভাগ সুঙ্গ কিছু কিছু সুঙ্গ সুঙ্গ বিহীন থেকে 

বিহীন বিহীন ওকিছু কিছু লম্বা সুঙ্গ যুক্ত 
লম্বা সুঙ্গ যুক্ত 

দান৷ লম্বাটে কিছুটী খাটো ও চওড়া ও পুরু 

চওড়া গোলাকার 


_ দানার প্রকৃতি তাড়াতাড়ি গাছ কম পাঁরমাণে কম পরিমাণে ঝরে 
ৰ থেকে ঝরে যায় ঝরে 


তন্তু নরম শন্ত শন্ত- 
আলোকাল স্বল্প বা অধিক স্বপ্প বা অধিক স্প্প 
সংবেদনশীলতা 
দেশে ধানের বিভিম্নজাত উল্ভাৰনের ইতিহাস 


কৃষিতে রয়েল কমিশন ১৯০৫ সালে স্থাপিত হওয়ার পর মাদ্রাজের 
€ বর্তমান তামিল নাড়ু ) কোয়েমবাটোরে ১৯১০ সাল নাগাদ ধানের গবেষণা 
আরম্ভ হয় । সেই সংগে পশ্চিমবঙ্গে চু'চুড়াতে ও বাঁকুড়াতে ১লা জুন ১৯৩২ 
সালে ধান্য গবেষণ৷ কেন্দ্ৰ স্থাপিত হয়। তখন এঁ দুই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল 
প্ৰধানতঃ দুটি--(১) বপ্তানি করার জন্য পাটনাই জাতের ধানের উন্নাত সাধন 
করা, (২) দেশী ধানের জাত সংগ্রহ ও তার ফলম বাড়াবার জন্য গবেষণা 
করা । ১৯৩১-৩২ তে ইমপোরয়াল কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অর্থানুকূল্যে 
স্থাপিত হয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্ৰ ৷. তখনকার কাজকর্মের মধ্যে বিশেষ করে 
ছিল দেশী ধান যেগুলি দেশে চাষ হতো৷ সেগুলি থেকে ভাল জাত নির্বাচন 


ধানের উন্নত জাত ৪৬৫ 


করা ৷ এইভাবে ৪০ বছর ধরে বিভিন্ন অণ্ডলের উপযোগী প্রায় ৫০০ 
অপেক্ষাকৃত ভাল জাত নির্বাচন করা হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ্রক্মদেশ 
থেকে ভারতে চাল আমদানি বন্ধ হয় ও ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ, 
শরনার্থার আগমন ইত্যাঁদর ফলে দেশে খাদ্য যোগানের ব্যাপারে সঙ্কটল্পূর্ণ 
সময় চলতে থাকে । তখন ভারতে কৃষি উৎপাদন ও স্মিত (31911) অবস্থার 
মধ্যে চলছে । 

১৯৪৬ সালে কটকে ভারতীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপিত হওয়ার পর 
আমাদের ‘দেশী ধানের' উন্নাতির প্রকষ্প নতুন করে নেওয়া হয় ৷ জ্যাপোনিকা’ 
জাতের (জাপান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ধান) ধানের অধিক পরিমাণ 
নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং আমাদের ‘দেশী’ (ইণ্ডিকা) 
ধানের থেকে ফলন দেবার ক্ষমতা অনেক বেশী । আমাদের দেশী ধানে বেশী 
পাঁরমাণে নাইট্রোজেন দিলে ধান শুয়ে পড়ে, পাতা বড় হয়, খড় বেশী হয়, 
চটের পরিমাণ বেশী হয় । 

১৯৫০-৫১ সালে ভারত যখন 'আঁধক ফসল ফলাও আঁভযান' আরম্ভ করে 
তখন কিন্তু এর প্রসার খুব বেশী হয়ে উঠোন কারণ তখন আমাদের হাতে সার 
প্রয়োগে সাড়া দেয় এমন কোন ভাল জাত ছিল না। সেজন্য পারকপ্পনা 
নেওয়া হয় জ্যাপোনিকা ও ইণ্ডিকা জাতের মিশ্রণে ‘সংকর জাতীয় ধান' উদ্ভাবন 
বা সৃষ্ট করা যা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় অধিক পরিমাণ 
নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারবে এবং ফলন অনেক বেশী দিতে 
সমর্থ হবে ৷ ৰম 

এই প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্ৰ কটকে ছিল এবং বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার পৃষ্ঠ 
পোষকতা ও আনুকুল্য লাভ করে । দুর্ভাগ্যের বিষয়. এই উদ্যম বস্তুত ব্যর্থতায় 
পৰ্যবসিত হয়। তামিলনাড়তে একমাত্র ‘এ ডি ি-২৭ জ্যাপোনিকা-ইপ্ডিকা 
সংকর হিসাবে সার্থকতা লাভ করে ৷ মালয়েশিয়ায় হয় 'মাসুরী',যা আমাদের 
দেশের কৃষকর৷ খুবই সম্প্রাত সাদরে গ্রহণ করেছেন ৷ 


আঁধক ফলন দেবার ক্ষমতা আছে এমন জাতের উদ্ভাবন না হওয়ার ফলে 
পাঁরচর্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয় এবং ‘জাপানী প্রথায় ধান চাষ' নামে 
পদ্ধীতর প্রচলন করা৷ হয়। পরিচর্যার মূল লক্ষ্য ছল নীরোগ সবল চারা 
তৈরী করা, সারিতে লাগান, ঠিকমত সার প্রয়োগ, আগাছা দমন ও পাঁরিচর্য। 
ইত্যাদি ৷ সার প্রয়োগের বিষয়ে দেখ! গেল যে বেশী মাত্রায় সার প্রয়োগ 
করলে ধান গাছ শুধু যে শুয়ে পড়ে তা নয় সহজে রোগ ও পোকার দ্বারা 


-৪৬ ধান উৎপাদন 


'আক্ান্ত হতে পারে ৷ ‘জাপানী প্রথায় ধান চাষ’ কিছুটা সাড়। জাগালেও ফলন 
. বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয় না । কেন ন! নতুন 
,কোন জাত ব্যবহার হয় নি এবং প্রযুক্তি বিদ্যার থেকে সম্পূর্ণ নতুন কোন তথ্য 
বা দৃষ্টিভঙ্গী পরিবেশন করা হয় নি। ‘দেশী’ ধানের সীমিত ফলন দেওয়া 
“ছাড়া, আরও একাঁট বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় তাহলে৷ 'দোফসলী” বিশেষ 
করে রাবি মরসুমে চাষের পক্ষে অন্তরায়। 'দেশী' আমন ধানের ফুল আসে 
আশ্বন-কার্তিক মাসে । ধান পাক৷ ও জমি থেকে কেটে নেবার পর রাঁব চাষ 
-করার সময় খুব বেশী থাকে না ৷ 


১৯৫৮ সালে দুই জন বিশ্ববিখ্যাত ধান্য প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডঃ জোডোন 
( আমোরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ান৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ) ও ,মিঃ বিচেন 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেকপাস রাজ্যের বোসোণ্ট ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের 
বিজ্ঞানী ) প্রসঙ্গত মন্তব্য করেন যে 'দেশী' লম্বা ইুকা জাতের উন্নাত করা ও 
ফলন বাড়ানোর জন্য প্রজননে নতুন দৃঁষ্টভঙ্গী আসা দরকার । অধিক ফলনের 
জন্য প্রয়োজন এমন ধানগাছের যার পাতা অনেক দিন এমন কি দান৷ পুষ্ট 
হবার ও পাকার সময় পর্য্যন্ত সবুজ থাকবে--পাতা খাড়া হয়ে থাকবে_যাতে 
সব পাতাই সূর্যালোক পায় এবং সালোক সংগ্লেষ খুবই ভালভাবে করতে 
_ পারে ৷ একই সংগে বিয়ান ব৷ পাশকাঠি ছাড়বে এবং বেঁটে জাতের হবে যাতে 
-বেশী সার দিলে শুয়ে না পড়ে । সবোপার অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার 
"গ্রহণ করতে পারবে এবং এই সব গুণ থাকার দরুণ অধিক ফলন দেবার সামর্থ 
থাকবে । অধিক ফলনের জন্য বিশেষ ধরনের উন্নত গাছের (100])[০%০৫] 
“plant type) প্রয়োজন । জ্যাপোনিকার সংগে সংকর সৃষ্টির প্রচেষ্টাতে এই 
“ধরনের জাত পাওয়ার সম্ভাবন৷ নেই । গ্ৰীষ্ম ব৷ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই এই 
ধরণের গাছের সন্ধান করতে হবে । জোডান ও [বচেলের এই বিশ্লেষণ পূর্ণ 
তথ্য সম্বালিত প্রবন্ধ প্রকাশের পর এই রকম ধরনের ধান তাইচুং নেটিভ-১ 
( য৷ তাইওয়ানে উদ্ভূত হয়েছিল বেঁটে জাতের ড-জি-উজেন ও লম্বা জাতের 

. পেটার সংমিশ্রণে ) এর উপর দৃষ্টি পড়ে । 


১৯৬২ সালে ফিলিপাইন আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণ৷ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
“হওয়ার পর ১৯৬৬ সালে আই আর-৮ ও অন্য আই আর জাতের বেঁটে ও 
অধিক ফলনশীল ধানের সৃষ্টি হয় এবং ধান উৎপাদনে “বিপ্লব, আনতে সক্ষম 
হয়। এই সময় আর একটি তথ্য আবিষ্কার হয় ‘দেশী’ ধানের ক্ষেত্রে । 
কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন সরকার 


ধানের উন্নত জাত '_ ৪৭ 


ও ডঃ শ্যামাপদ সেন ফলন ও ফলন সংশ্লিষ্ট গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্যের বিষয় 
'বিষ্লেষণ করেন । বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে দেখান যে ‘দেশী’ আমন ধান মাৰ্চ 
মাসে ফুল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং রূপশাল ধানে তারা তা প্রমাণ করে 
দেখান । এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে চুণ্চুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক 
ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ ঘোষ আরও গবেষণা করে লাঠিশাল, কলমা-২২২ প্রভাতি 
ধানকে বোরে৷ হিসাবে ব্যবহারের কথা বলেন ৷ ফলে বোরোতে লাঠশালের 
ব্যবহার বেড়ে চলে। ইতিমধ্যে প্রথমে তাই চুং নেটিভ-১, পরে আই আর-৮ 
ও অন্য আই আর ধান আসে এবং আঁধক ফলন পাওয়া যায় বলে লাঠিশাল 
প্রভাত দেশী ধানের বদলে আই আর ধানের প্রচলন হয়েছে ৷ কল্যানী 
'িশ্বীবদ্যালয়ে ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তার সহকর্মীরা আই আর-৮ ও জয়৷ 
ধানকে সারা বছরের মধ্যে প্রত্যেক মাসে লাগিয়ে ফলন ও ফলনের সংশ্লিষ্ট 
গুণাবলী বিশ্লেষণ করে দেখেন এবং সেখানে দেখা যায় যে সাত্যকারে দেশী 
জাতের থেকে প্রায় সব সময়েই ভাল ফলন দেয় বিশেষ করে যখন বোরো 
হিসাবে লাগানো হয় ৷ 

একই ধারণা নিয়ে পরবরতাঁকালে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীগণ এক দশকের 
মধ্যে প্রায় ১০টির মত এই ধরণের জাত উদ্ভাবন করেন দেশের বাভিন্ন জায়গা 
থেকে । কেন্দ্রীয় জাত শ্বীকৃতিসংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত আধক ফলনশীল জাতের 
চারিত্রিক বৌশষ্ট্য বৰ্ণনা কর! হল (৫ নম্বর সারণী ) ৷ এ 

কিন্তু গত ১০ বছরের আঁভজ্ঞতায় বল৷ যায় আজ অবধি যে সব জাতের 
উদ্ভব হয়েছে তার৷ কেউ সব রকম গুণাবলীর অধিকার হয়নি। . সুতরাং 
উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানীদের কাজের বিরাম নেই । এছাড়। কেউ জানে না কখন 
কোন জাত-কোন ধরণের রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হবে। এখনে৷ আমাদের 
দেশে গভীর জলের, নোনা এলাকার বা কম তাপমাত্রা থাকলে তার উপযোগী 
কোন ভাল জাত আবিষ্কৃত হয় নি। এসব ক্ষেত্রে কৃষককে পুরানো৷ জাতের 
উপর নির্ভর করতে হয় । 


বেঁটে প্রকৃতির অধিক ফলনশীল জাতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 

খেকে যেগুলি দিয়ে ‘দেশী’ ধান আলাদ। করা যায়৷ 

৩ গড়ন বেঁটে, খড় শন্ত হয়, যার ফলে সহজে শুয়ে পড়ে না ৷ 

৬ কিছু অন্পাঁদন স্থায়ী জলদ জাতের ধানও রয়েছে য৷ প্রয়োজনবোধে 
শস্য পধ্যায়ের সংগে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


| 


৪৮ ধান উৎপাদন; 

৬ তুলনামূলক ভাবে বেশী সংখ্যক পাশকাঠি গঠনের শক্তি রাখে | 

৬ বেশী পরিমাণে সার বিশেষ করে নাইট্রোজে ন ঘাঁটত সার ব্যবহারে ফল 
ভাল পাওয়া যায় ৷ 

৪ পাতা শত্ত এবং খাড়া থাকে । এর জন্য সৌরশীন্ত বেশী গ্রহণ করতে 
পারে । 

৬ বেশীর ভাগ জাত আলোক কালের দ্বার৷ খুব কম প্রভাবিত হয় তাই প্রায় 
যে কোন খতুতে চাষ করা যায় । 

& ধান কাটার পর বীজের মধ্যে জু প্রায়ই সুপ্ত থাকে না যার জনা ফসল 
কাটার পর সংগে সংগে আবার বীজ হিসাবে বোন| চলতে পারে । 

৬ ' এছাড়৷ ঠা আবহাওয়। 'কিছুটা সহ্য করতে পারে, ঝড় ইত্যাদিতে সহজে 

পাত৷ পচে না, ধীরে ধীরে পাতা শুকনে। হয়, মাঝারি ধরণের গভীর 
জলেও চাষ কর৷ সম্ভব হয় ৷ 


ভারতে ধান প্রজননের উদ্দেশ্য 


/ ধানের এক জাত থেকে অপর জাতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ভারত 
চাষযোগ্য ধানের প্রধান জন্মভুমির মধ্যে অন্যতম ৷ কটকে কেন্দ্রীয় ধান্য 
গবেষণ। প্রতিষ্ঠান, হায়দ্রাবাদে সর্বভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকপ্প, ধান্য গবেষণা 
কেন্দ্র_-কোয়েমবাটোর, রাইপুর, কারজাট, চু'চুড়া প্রভাতি জায়গায় প্রচুর সংখ্যক 
দেশী ও বিদেশী জাত সংগৃহীত আছে । যে সব পুরানে৷ জাত আছে তাদের 
সম্বন্ধে বিস্তারিত ববরণ “রাইস মনোগ্রাফ (Rice Monograph, ICAR 
কৰ্তৃক প্রকাশিত ) এ রয়েছে । বর্তমানে যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে প্রজননের কাজ 


উাঙদ তত্ত্ববিদ্র৷ হাতে নিয়েছে তা নিয্নবূপ । 

& উঁচু জামর উপযোগী জাত 

_& শীতসহনশীল জাত ৰ 

৬ সমস্যাযুক্ত মাটি বা যেখানে জলের সুবন্দোবস্ত নেই সেখানের জন্য 
৬ রোগ ও পোকা প্রতিরোধক্ষম জাত 

৬ বেশী প্রোটিন ও ভাল খাদ্যোৎপাদন বিশিষ্ঠ জাত 

৬ অগ্চল ভিত্তিক প্রয়োজন দেখে জাত উদ্ভাবন 


৪৮ক 


গর 
| 


পাতা ছিদ্রকারী 
পোকা 

ঝলস। 
হেলমিলথোন E 
চনুগ্রো ভাইরাস 


| 


চু 
(১) জল 
কাহে এস এস এস এস এস  এম.আর এস 


কান্‌.৭ এস এস এস এস এইচ.এস আর এস 
রত্ল৷,৪ এম.আর এস. এম.এস এম.আর এস এস এস 


মজরা পোকা 


গল লজ 
(মাছ) 


কৃষ্ণ. এস এস এস এম.আর এস এম.আর এস 
সবর২ এস এস এস  এম.আর এস এস এস 
যমুন.৪ এস এস এস  এম.আর এস এস এস 


২) মা: 

জয়৷.৩ এস এস এস এম.আর এস এস এম.এস 
আই.৪ এম.এস এস এস এম.আর এম.এস এস এম.এস 
আই.০ এম.আর. এস এম.আর এম.আর এম.আর এস এম.আর 
ধিজ.০ এস এস আর আর এম.আর এস এম.আর 
আই০ এম.আর এস এস এস এস এস এস 
সো;.৯ এম.আর এস আর এম.এস এম.এস = = 
জয়.৪ এম.আর এস এস আর এস এস আর 


,৩) না| 
পক্ঘ,০ এম.এস এস এস এস এস এস এস 
জগন্ন.৬ এম.এস এম.এস এম.এস এইচ.এস এস এস এস 


এইচ, এস-_হাইলি সাসেপটিবিল (প্রবগত। খুব বেশী ) 
এম. এস-_মডারেটাল সাসেপটিবিল ( প্রবণতা মাঝারি ) 
আর-_রেজিস্ট্যাণ্ট (প্রাতরোধক্ষম ) 


ধানের উন্নত জাত ৪৯ 


বিভিন্ন রাজ্যের দ্বারা স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ জাতগুলির 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 


হুমসাঁ_এইচ. আর ১২১টি. এন. ১ এর মিশ্রণে হয়েছে, জলদ ছোট খাটো 
মাপের, দান! লম্বা ও সরু, রঙ সোনালী বাদামী, চালের রঙ সাদা, 
রান্নার পক্ষে ভাল, পাশকাঠি বেরোবার সময় শীত সহ্য করতে 
পারে। 

টেলাহুমসা_-এইচ. আর. ১২২টি. এন. ১ এর মিশ্রণে হয়েছে, ১০০ 
থেকে ১১০ দিনে পাকে, লম্বা, সরু দানা, রান্নার পক্ষে খুবই ভাল, 
ডিসেম্বর ব৷ জানুয়ারীতে যে ঠাও৷ থাকে সহ্য করতে পারে । 

মাস্তুরী- মালয়েশিয়াতে তাইচুং ৬৫ সংগে মায়েং-এবস ৮০/২ প্রজননের 
ফলে হয়েছে । ১৪৫ দিনে পাকে, নাইট্রোজেন সার দিলে ভাল ফল 
পাওয়া যায় তবে বেশী সার প্রয়োগে গাছ শুয়ে পড়তে পারে । 
জাঁমিতে জল থাকলে খাঁরফ মরসুমে বিশেষ করে অন্ধপ্রদেশ, বিহার এবং 
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াতে ভাল ফলন দেয় । রান্নার পক্ষে ভাল, তবে 
ঝলস৷ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

কাকাটিয়া_-আই, আর-৮৯ডরু ১২৬৩ এর মিশ্রণে হয়। ১২০ দিনে 
পাকে, দান৷ ছোট তবে গোলগাল । তেঁপু পোকা, ঝলসানে৷ ও বাদামী 
রোগ কিছুটা প্রাতরোধ করতে পারে । 

এম. টি. ইউ. ৮০০২--আই. আর. ৮ এবং এস, এল. ও-১৩ এর সংকর, 
আলোককাল সংবেদনশীল, বেঁটে, শুয়ে পড়ে না, ঘন পাশকাঠি হয় । 
১৬৫ থেকে ১৮০ দিনে পাকে, দানা লম্ব৷ ও পুষ্ট, পেটের দিকে সাদা 
দাগ নাই, মাজর৷ পোকা প্রীতরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু 
ভেঁপু পোকা বেশী হয়, গোদাবরী ও কৃ এলাকায় খাঁরফ মরসুমের 
পক্ষে ভাল ৷ 

অৰ্চন|--আই. আর. ৮ ও টাডুকান এর সংকর, ১২৫-১৩০ দিনে পাকে, 
দানা লম্বা ও সরু প্ৰকৃতির, মাজরা পোকা, বাদামী শোষক পোকা, 
বাদামী দাগ রোগ, ঝলসানো রোগ প্রাতরোধক, খারফ খাতুতে উঁচু 
জায়গার জন্য ভাল ! 


ৰে ফাটিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইডিয়ার প্রকাশন। ‘রাইস’ বই থেকে অনুবাদ । 
৪ 


60 নি ধান উৎপাদন 


দ্রীপা-আই, আর. ৮ ও টাড়ুকান এর সংকর থেকে নির্বাচন করা৷ হয়ছে, 
১৩০ থেকে ১৩৫ দিন সময় লাগে, লম্বা সরু দানা, বিভন্ন ধরনের 
রোগ ও পোক প্রাতরোধক্ষম, খারফ মরসুমে উঁচু জায়গার জন্য উপযুক্ত ৷ 


জীত|--আই. আর. ৮ ও আই. আর. ১২-১৭৮ এর সংকর ৷ ১৩০-১৩৫ 
দিনে পাকে, দান৷ লম্বা সরু, বিভিন্ন ধরনের রোগ পোকা! প্রাতিরোধক্ষম, 
খাঁরফ মরসুমে মাঝার জাঁমর জন্য উপবোগী । 

আই. আর. ৪৪২/৩ (পানিধান ১ )--পেট৷ ও টি. এন-১ এর সংকরের 
সংগে লেব মেনাং এর প্রজননের ফলে উদ্ভূত, ১৪০-১৪৫ 'দিনে পাকে, 
মাঝারি ধরনের দানা, খাঁরফ খতুতে মাঝারি প্রকৃতির জামর পক্ষে 
উপযোগী । 

আই. আর. ৪৪২/৫ (পামিধান ২ )--পানিধান ১ যেভাবে পাওয়৷ গেছে 
এ ধরনের সংকর থেকে [নির্বাচন করা হয়েছে, ১৪০-১৪৫ [দিনে পাকে, 
মাঝারি সরু প্রকৃতির দানা, জাঁমতে দাড়িয়ে থাকা জল সহ্য করতে পারে, 
হরিফ মরসুমে ছোটনাগপুর অণ্টলের নীচু জায়গার জন্য উপযোগী ৷ 

জি. আর. ৪৪-৩৫--টি. কে. এম ৬ এবং আই. আর. ৮ এর সংকর থেকে 
নির্বাচন করা হয়েছে, ১১৫-১২০ দিনে পাকে, লম্ব৷ সরু প্রকৃতির দানা, 
মাজরা পোকা আক্রমণ প্রাতিরোধক্ষম, খারফ খতুতে উঁচু জমির পক্ষে 
উপযোগী ৷ 


জি. ইউ. এ. আর. ১--জেড-৩১ এবং আই. আর. ৯-৬০ এর সংকর, 


১১০ দিনে পাকে, ছোটোখাটো কিন্তু দানা পুষ্ট, পোড়া দাগ রোগ, 
ভূষারোগ ও ঝলসানো রোগে আক্রান্ত হতে - পারে। খাঁরফ মরসুমে 
দক্ষিণ ও মধ্য গুজরাটের নীচু জামর জন্য উপযোগী । 

জি. ইউ. এ. আর. ১০জেড ৩১ এবং আই. আর. ১-৬০ এর সংকর, 
১২০ দিনে পাকে, মাঝাঁর সরু দানা, বাকী জি.ইউ. এ.আর. ১ এর মত । 

জি. ইউ. এ. আর. ১০০_জেড ৩১ এবং আই. আর. ৮-২৪৬, ১৩০ 
দিনে পাকে, মাঝারি সরু প্রকৃতির দানা, অন্যান্য গুণাবলী জি. ইউ. এ. 
আর. ১:এর মত ৷ 

জুম|--ঢটিন ১ এবং টি. কে. এম ৬ এর সংকর, জলাদ পাকে, লম্বা, 
সরু দান৷ ৷ : 

কুম্থুমা-বাসমতী ও টি. এন-১ এর সংকর, জলদি পাকে, লম্বা সরু দান৷ । 


ধানের উন্নত জাত ৫১ 


+ 


সাধু_টি. এন. ১ এবং টি. কে. এম ৬ এর সংকর থেকে নিৰ্বাচন করা 
হয়েছে, ১২০ দিনে পাকে, মাঝারি সরু দান৷, সার প্রয়োগে ভাল ফলন 
দেয়, মাজর৷ পোকা, পোড়া দাগ পড়া ও ঝলসানো রোগ প্রাতরোধক্ষম, 
সার! কৰ্ণাটক রাজ্যে আগষ্ট মাসে রোয়৷ কর! যায় । 

এম. আর. ১১৮টি. এন ১ এবং কো-২৯ এর সংকর, ১১৫ থেকে ১২০ 
দিনে পাকে, বেঁটে জাতের এবং সার প্রয়োগে ভাল ফল দেয়, মাঝারি 
পুষ্ট দানা, ভাল ফলন দেয়, কর্ণাটকের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে উঁচু 
জায়গায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শস্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় । 

বিক্রম-জয়া থেকে এক সপ্তাহ বেশী লাগে, জয়ার মত দানার গুণাবলী, 
বেঁটে প্রকৃতির, ভেঁপে৷ পোকা প্রাতিরোধক্ষম, কর্ণাটকের সমুদ্র উপকূলবর্তী : 
অণ্ডলে মাঝারি প্রকৃতির জামর জন্য উপযুক্ত । 

জন্নপুৰ্ণ|-1প.ঢি-ব. ১০ এবং টি. এন-১ এর সংকর, ৯৫ দিনের ফসল, 
মাঝাঁর সংখ্যক পাশকাঠি হয়, খরা সহনশীল, সহজে শুয়ে পড়ে না । 


' ত্রিবেণী--অন্নপূৰ্ণ৷ এবং পিটিব. ১৫ মিশ্রণে হয়েছে, ছোটখাটো ধরনের, 
১০০ দিনে পাকে, ছোট সাদা রংয়ের বীজ,. পেটের দিকে সাদ! দাগ 
থাকে, ঝলসা বা পোড়৷ দাগ রোগ হয় না ৷ মাজর৷ পোকার আক্লমণও 
কম হয়। ও 

রোহিণী-পি.ট.বি. ১০ ও আই. আর ৮ এর সংকর । ১০০ দিনে 
পাকে ( সরাসাঁর বীজ বপন করলে ৭৬ থেকে ৮৩ দিন লাগে )। 
মাঝারি সংখ্যক পাশকাঠি হয়, গাছ লম্বায় ৭৫-৯৫ সেণ্টিমিটার । 
ধীরে, ধীরে গাছের পাত৷ ঝরে, সাদা রংয়ের বীজ, তাপমাত্রা 7 আলোক 
কালের দ্বারা কম প্রভাবিত হয় । প্রোটিন শতকরা ৯২ ভাগ থাকে । 


আন্বাতী-ি.টিবি. ১০ এবং ডি. জি. উ. জেন এর মধ্যে প্রজননের ফলে 
পাওয়া, ১২৫ দিনে পাকে, যথেষ্ট সংখ্যক পাশকাঠি হয় ৷ ধীরে ধীরে 
গাছের পাত৷ ঝরে, গাছ লম্বায় ০ থেকে ১০০ সৌণ্টামটারের মত হয় । 
দান৷ মাঝারি ধরনের পুষ্ট, রঙ সাদা ৷ 

জ্যোথ্_পি.টি-বি. ১০ এবং আই. আর ৮ এর সংকর, ১১৫ দিনে 
পাকে, ভাল পাশকাঠি হয়, ৭৫-৮৫ সোন্টামটারের মত'গাছ লম্বায় বাড়ে, 
লাল শোষক পোকার আক্রমণ গ্রাতরোধ করতে পারে। ধান থেকে 
৭০ শতাংশের মত চাল পাওয়া যায়৷ 


৫২ - ধান উৎপাদন 


ভাঁরতী-পি.টি.বি. ১০ :এবং আই. আর ৮ এর সংমিশ্রণে হয়েছে, ১২৫ 
দিনের মত সময় লাগে, ভাল পাশকাঠি হয়, গাছ লম্বায় ৮০ থেকে 
১৫ সেপ্টিমটারের মত হয়। বীজের রং লাল, অন্যান্য গুণাবলী 
জ্যোগ্রির মত ৷ 

শবরী--আই. আর ৮/২ এবং অন্নপূর্ণা ২৮ এর সংকর ৷ ১৩০ দিনে পাকে ৷ 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জ্যোগ্রর মত ৷ 

অন্নপুর্ণা__মধ্যপ্রদেশের একটি ভাল জাত । (আই. আর ৮-২৬-২৩ ) 
আই. আর ৮ এবং এম, এল ১৬ এর সংকর ৷ ১০৫ থেকে ১১০ 
দিনে পাকে, লম্বা সরু দানা, ঝলসানো রোগ প্রাতিরোধক্ষম কিন্তু বেশীর 
ভাগ পোকা মাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায় । 

কারজাত-১৮৪--টি. এন. ১ ও কলোম্ব৷ ৫৪০ এর যে সংকর হয় তা 
নির্বাচন করা হয়েছে । ১০০ দিনে পাকে, লম্বা সরু দানা, উঁচু জায়গা 
ব! পাহাড়ী এলাকার পক্ষে উপযোগী । _ 


রতুগিরি ২৪-জানয়া ৬৩ এবং টি. এন ১ এর মধ্যে যে সংকর পাওয়া যায় 
তা থেকে নির্বাচন করা, জীবনকাল ১১০ দিন, লম্বা, দান! সরু, রদ্বাগরি, 
কোলাপুর প্রভৃতি অণ্ডলে উঁচু জায়গায় ভাল হয় ৷ 


কুমার-ট-৯০ এবং আই. আর-৮ মধ্যে মিশ্রণে হয় । খাঁরফে ১২০ দিনে 
এবং রবিতে ১২৫ দিনে পাকে । ভাল প্রকাতির গাছ, মাঝারি ধরনের 
পাশকাঠি হয়, দানা স্বচ্ছ, ছোট ও সুন্দর । খেতে সুস্বাদু । ঝলসানো 
রোগ মাঝাঁর ধরনের সহ্য করতে পারে, খরিফ বা রবি উভয় খতুতে 
চাষের উপযোগী । 

বাঁজেশ্বরী_টি-৯০ এবং আই. আর ৮ এর সংকর থেকে নির্বাচন করা 
হয়েছে, ১৩০ দিনে খাঁরফে এবং ১৪০ দিনে রাবতে তৈরী হয়, 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কুমারের মত ৷ 

হেম-টি-১৪১ এবং আই. আর ৮-২৪৬ এর সংকর ৷ খাঁরফে ১৩০ দিনে 
এবং রাঁবতে ১৩৫ দিনে তৈরী হয়, মাঝারি ধরনের পাশকাঠি হয়, 
পাতা ছোট, চওড়া, হালকা সবুজ রংয়ের, দানা সাদা, লম্বা ও পু, 
খেতে ভাল, মাজর৷ পোক৷ ছাড়া অন্যান্য ধরনের রোগ পোকা প্রতিরোধ 
করতে পারে, খারফে -সারা উড়িষ্যাতে এবং রাবিতে মাজর। পোকা 
যেখানে হয় না এমন এলাকাতে বোনা হয় ৷ 


ধানের উন্নত জাত ৫৩ 


শক্তি--( পি.টি. বি. ২১৮ টি.বি. ১৪ ) এর সংগে আই. আর ৮ এর 
সংকর গাছ ও দান৷ আই. আর ৮ এর মত। ১৩৫ দিনে পাকে, 
ভেঁগু পোকা, সবুজ ও বাদামী শোষক পোকা, টুঁংরে৷ ভাইরাস রোগ 
প্রাতরোধ করার ক্ষমতা রাখে, যেসব এলাকায় ভেঁপু পোকার আক্রমণ 
বেশী দেখা যায় সেখানে এ জাতের চাষে সুফল পাওয়। যায় । 

কলিংগ ১ এবং ২- ডূঙ্গানশালী ও আই. আর ৮ এর সংকর ৷ খাঁরফে 
১০-১১০ দিন এবং রাবিতে ১১৫ থেকে ১২৫ দিন দরকার হয়। এগুলির 
প্রজনন হয়েছিল বিশেষ করে কম তাপমাত্রায় চাষের উপযোগী করে। 
ছোট এবং শস্ত ধরনের খড় হয়, একটু জলাদ প্রকাতির বলে রাঁব মরসুমে 
চাষের জন্য ভাল ৷ নভেম্বর, ডিসেম্বর ব৷ জানুয়ারীতেও. বোন যায়, পাট 
ও ধান শস্য পর্যায়ে চাষ করতে ‘হলে এই জাতটি ভাল হবে । ডীড়ব্যা, 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্ধপ্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বোনার জন্য ভাল । 

পলমন ৫৭৯--আই. আর. ৮ এবং ঠাড়ুকন এর সংকর । এটি আলোক 
সংবেদনশীলভাত নয় । ১২০ দিনে পাকে, চাল লম্বা, সরু, দেরীতে 
রোয়ার উপযোগী । 

সংকর মিউট্যানট-৯৫-৯৫ দিনে পাকে । বেঁটে গড়ন, আলোক 
সংবেদনক্ষম জাত নয়, দেরীতে বোনার উপযোগী । 

করুনা-আই. আর. ৮ ও এড.টি-২৭ এর সংকর জলদি ও ভাল 
জাতের, পাতা উপরের দিকে খাড়া থাকে, নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে 
ভাল ফল পাওয়া! ৮ ৭৭% পড়ে, দান৷ বেঁটে, পুষ্ট, 
রঙ সাদা, ভাত খেতে ভাল । 

পোণী-মাসুরীর মত বৈশিষ্ট্য । 

কানাগী--পুস৷--২-২১ এর মত ৷ আই. আর. ৮ এবং টি. কে. এম. ৬ এর 
সংকর, ১১২ দিনে পাকে, পাশকাঠির সংখ্য৷ ভাল হয়, একই সংগে 
প্রায় সব পাশকাঠিতে ফুল আসে, মাজরা পোকা আক্রমণ প্রাতরোধক্ষম, 
সাদা চাল, ভাত খেতে ভাল, চালে প্রোটিন প্রায় ৮.৯ শতাংশ রয়েছে ৷ 

ভবানী--পেটা ক্স ও বি. পি. এল ৭৬ এর সংকর, ১২৫ থেকে ১৩৫ 1দনে 
পাকে, আলোক সংবেদনশীলতা কম যার ফলে সেচের সুবিধ৷ থাকলে 
সারা বছর চাষ করা যায়। ঠাণ্ডা আবহাওয়া, নোন৷ মাটি এবং 
ঝলসা রোগ সহ্য করতে পারে, চাল সরু ও লম্ব৷ প্রকৃতির, খাঁরফ মরসুমে 
দেরীতে চাষ করা যায় । 


৫৬ ধান উৎপাদন 


“লি. এন. এম-২৫-জাতটি আই. আর ৮ থেকে মিউটেসন করে পাওয়া, 
খড় শল্ত, গাছ মাঝারি বেঁটে, চাল লম্বা ও মোটা, বেশ পাশকাঠি 
ছাড়ে, মোটামুটিভাবে প্রধান প্রধান রোগ ও পোকা প্রতিরোধ করতে 
পারে । খাঁরফে ১০৩-১০৮ দিনে এবং রাবতে ১৪৬-১৪৮ দিনে পাকে ৷ 

দি-আর-১২৬-৪২-১জাতটি দু'ঘনশালী ও আই-আর-৮ এর সংকর থেকে 
নির্বাচন করা হয়েছে ৷ বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। 
গাছ বেঁটে, খড় শক্ত ॥ নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে রোয়ার জন্য 
জয়৷ বা আই-আর-৮ এর থেকে বেশী উপযোগী ৷ খাঁরফ মরসুমে 
দেরীতে রোয়া করা যায়। জাতি বোরো মরসুমে চাষের জন্য বেশী 
উপযোগী কারণ জলদি পাকে, ফলন বেশি ও ঠাও৷ সহ্য করতে 
পারে। বোরে৷ মরসুমে পাকতে সময় নেয় ১১৫-১২৫ দন এবং 
খরিফে ৯১০-১০০ দিন ৷ টে 

পু! ৩৩-৩০__জাতাঁট সবরমতী টাটনার সংকর ৷ চাল লম্বা ও মাঝারি 

* মোটা, সুগাঁন্ধ, পাকতে সময় নেয় ১১০ দিন। 
আই-ই-টি-২৬ ও ৮৪ ( পারিজাত )_ট-কে-এম ৬ এবং টি-এন-১ এর 
সংকরজাত, দান৷ লগ্ন সরু, ১০০ দিনে পাকে । খাঁরফে ভাল হয় । 
আই-আর-২৮-২৯-জলাদ জাতের, অনেকগুলি জাতের প্রজননের ফলে 
পাওয়া গেছে।  জাতগুলি যেমন পেটা-৩ / টি-এন-১ / জি পাই- 
৯৫ / ৪ | টি-কে-এম ৬২ | টি-এন-১ | ঠাড়ুকান | আই-আর ২৪২ / 
০৩ লিভের|। প্রধান প্রধান রোগ পোকার আক্রমণ সহনশীল, 
১১৫-১২০ দিনে পাকে । 

আই-আর-৩০-_-এটিও অনেকগুলি জাতের মধ্যে সংকর প্রজননের ফলে 
গাওয়া যেমন আই-আর ২৪ | টি-কে-এম ৬ | আই-আর ২৪-৪ / 
ও নিভের৷ ৷ টুরো। ভাইরাস, মাজরা পোকা, ক্ষার বা নোনার জন্য 
ক্ষতি বা ফসফেট ও দস্তার অভাবজনিত ক্ষাতি মাঝারভাবে সহ্য করতে 
পারে । ১১৫ থেকে ১২০ দিনে পাকে । 

বাণী-জাতটি আই-আর ৮ ও সি. আর. ১০১৪ এর সংকর ৷ চাল লঙ্কা 
সরু, ভাল ফলন দেয়, ঝলসা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে, পাকতে সময় 
নেয় ১২৫ দিন। 


আই-ই-টি ২৮১৫ (শশ্য্ী )_টি-কে-এম ৬%আই-আর-৮ এর সংকর ৷ 
১২৩ দিনে পাকে। 


টন 


ধানের উন্নত জাত ৬৭ 


আই-ই-টি ৬১৪৩ (বিপ্লব )--আই-আর-৮ বি ৫৮৯ এ ৪ )%(টি-এন-১ 
লাঠিশাল ) এর সংকর ৷ ১৩১ দিনে পাকে ৷ 

জলধি ১--জাতটি ‘কলখের শাল’ নামে দেশী একটি জাত থেকে নিবাচন 
করা হয়েছে । আলোক সংবেদনশীল, ২-৩ মিটার, পর্য্যন্ত জলজমা 
জাঁমতে চাষের উপযোগী৷ চাল মোটা, কার্তকের প্রথম দিকে ফুল আসে । 

জলধি-২__জাতটি ‘বাজু’ নামে একটি স্থানীয় জাত থেকে নির্বাচন করা 
হয়েছে  আলোককাল সংবেদনশীল ২ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত জলজম। 
জমিতে চাষের উপযোগী ৷ চাল মোটা হয়, কার্তকের প্রথম সপ্তাহ 
নাগাদ ফুল আসে ৷ 

হ্যামিলটন_-'নোনা বকরা' নামে দেশীজাত থেকে নির্বাচন করা হয়েছে । 
নোন৷ জাঁমতে চাষের উপযোগী ৷ চাল মোটা ও লাল হয় ৷ কার্তকের 
প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে৷ 

ও-জি-১৩৯৩- চাল লঙ্কা, মাঝাঁর মোটা, কাৰ্ত্তকের প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে । 

এন-লি-১২৮১-চাল ছোট ও মোটা প্রকৃতির হয়, কার্তিকের প্রথম সপ্তাহে 
ফুল আসে। 

দ্ুলার-_জলাদ জাতের, দুমাই ও লারকোচ এর মিলনে পাওয়। গেছে। 
১২০ দিনে পাকে ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯৮২ সালে যেসব জাত ভাল ৰলে 
স্বীকৃতি পেয়েছে 


ক্ষিতিণ (আই. ই. টি. ৪০৯৪.)-বি. ইউ ১%স. আর ১১৫ এর সংকর। 
খাঁরফ মরসুমে ৮৫-৯০ দিনে ৫০ শতাংশ ফুল আসে। বালসা ও ধসা 
রোগ মাঝারি ধরনের সহনশীল ৷ উঁচু ও মাঝারি প্রকাতির জমতে 
ভাল হয়। 

কুন্তী (আই. ই. টি. ৬১৪১ )_আর. পি. ডবু ৬-৯৩৯সোনা জাতের 
সংকর ৷ খাঁরফে ৫০ শতাংশ ফুল আসতে ৯৫ থেকে ১০০ দিন এবং 
বেরোতে ১৩০-১৩৫ দিন লাগে ৷ দান৷ লয়৷ ও সরু প্রকৃতির । 
ভেঁপু পোকার আক্রমণ প্রাতরোধক্ষম, মাজর৷ পোক৷ ও ধসা রোগ 
মাঝারিভাবে প্রাতরোধ করতে পারে ৷ পলিমাটি, ল্যাটেরাইট ও 
উপকূলবর্তাঁ অণ্ডলের মাঝারি প্রকৃতির জামর পক্ষে ভাল । 


৬৮ ধান উৎপাদন 

বিরাজ (লি.এন. এম-৫৩৯ )--ও.সি. ১৩৯৩ এর মিউট্যাপ্ট, আলোককাল 
অনুভূতিশীল, ১৩০-১৪০ দিনে ৫০ শতাংশ ফুল আসে । দানা 
মাঝারি ধরনের সরু প্রকৃতির, বৃষ্টির উপর নিরর্ভশীল, নীচু জাম যেখানে 
বর্ষাকালে প্রায় ৫০ থেকে ৭০ সেপ্টিমটার জল দাঁড়ায় এমন জায়গার! 
পক্ষে ভাল ৷ 


সুরেশ (সি. এন. ৫৪০ )--আই. আর. ২৬২ ও খাও নাঙ নিউ-২ 
(IR-262xKhao [39105 Nwey-Il) এর সংকর। ৫০ শতাংশ 
ফুল আসতে ১২৫-১৩০ দিন লাগে। দানা লম্বা সরু প্রকৃতির ৷ 
নীচু জায়গা যেখানে জলের গভীরতা জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় 
৫০-৭০ সেণ্টিমিটার দাড়ায় সে সব জায়গা এ ধানের পক্ষে ভাল । 


মুনাল ( সি. আই. ৫৩১০ )-বুক্তরাস্্ট থেকে আনানো । ৫০ শতাংশ 
ফুল আসে ১০০ থেকে ১১০ দিনে ৷ দানা লম্বা সরু প্রকৃতির । 
দাৰ্জ্জিলিং এর পার্বত্য এলাকা এবং উঁঢু নীচু জামর পক্ষে ভাল। 
ঝলসা, ধসা, পামরী পোকা ও মাজরা পোক। মাঝারি ধরনের, 
প্রাতরোধক্ষম ৷ 


লক্ষ্মী (সি. এন. এম-৬ )--আই. আর ৮ এর মিউট্যাপ্ট। বীজ থেকে 
বীজের সময় খারফে ১০৫ ও বোরোতে ১৪৬ দিন লাগে ৷ ল্যাটেরাইটিক 
অণ্চলও উঁচু জমির পক্ষে ভাল ৷ 


মোহন (সি. এম. আর-৪ )--এটিও আর. আই. আর-৮ এর মিউট্যান্ট । 
৬৫-৭০ দিনে ৫০ শতাংশের মত ফুল আসে । দানা বেঁটে খাটো 
গোলগাল প্রকাতির । নোনা জমিও সমুদ্র উপকূলবৰ্তা অণ্ডলের' 
পক্ষে ভাল ৷ 


কিষান (এস. জে. ২৪ )--জয়৷ ও সোকার সংকর। খাঁরফে ৭৫-৮৫ 
দিন এবং বোরোতে ১২০-১৩০ দিনে ৫০ শতাংশ ফুল আসে ৷৷ 
নাব খারফ ও জলদি বোরোর পক্ষে ভাল ৷ 


অনুযায়ী কোন মরস্থমে 


ধানের উন্নত জাত 


৫৯ 


প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জমির অবস্থান, সেচের সুযোে৷গ-স্ুরিধ৷ 


পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোন জাতের ধান চাষ 


করা যায় তা নিল্পে দেখানো! হল ৷ (কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
প্রকাশিত পুস্তিকা “খারফ ও বোরো মরসুমে ধান চাষ’ হইতে গৃহীত হল, 
জুন, ১৯৮২ )। 


(ক) আউশ 


এলাক৷ 


উপযুক্ত জাত 
অধিক ফলনশীল 


স্থানীয় 


১) খর! প্রবণ কীকুরে মাটি অঞ্চলঃ বোনা ও রোয়ার উপযোগী ঃ 


২) 


৩) 


সমগ্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা আই-ই-টি৮২৬ও১৪৪৪(রাঁস), 


এবং মোঁদনীপুর, বর্ধমান ও বীর- 
ভূমের পাশ্চিমাণ্চল ৷ 


পলিমাটি অঞ্চল 2 


মালদহ,  মুশিদাবাদ, _ নদীয়া, 
২৪-পরগণা,হাওড়া,হগলী,পশ্চিম 
দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা 
বাদে ) এবং বীরভূম, বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর জেলার পূবাণ্থল ৷ 


তরাই অঞ্চল £ 

কোচাঁবহার, জলপাইগুঁড়, 
দার্জীলং জেলার শিলিগুড়ি ও 
পঃ দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর 
মহকুমা ৷ 


পলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬- 
৪২-১। 
কেবল রোয়ার উপযোগী £ 


রত্না, পুসা ৩৩-৩০, 1স-এন- 
এম-৬ এবং ২৫, আই-ই-টি 
২২৩৩ ও. আই আর-৩৬, 
আই-ই-টি ৪০৯৬ । 

বোনা ও রোয়ার উপযোগী ঃ 


পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, 
সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই- 
টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ । 


কেবল রোয়ার উপযোগাঁ ? 


রত্বা, ।স-এন-এম ৬ ও আই-ই- 
টি ১৪৪৪ (রাঁস) ও ৫০৯৪ । 
কেবল বোনার উপযোগী £ . 


আই-ই-টি ১৪৪৪ (রাঁস ) ও 
২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং 
1স-আর ১২৬-৪২-১ ( তবে 
এসব জাতগুলি তরাই অণ্ডলে 
পাকতে বেশী সময় নেয়। তাই 
এসব জাতের 

আমন ধান যথা সময়ে রোয়া 
যায় না )। 


দুলার 


দুলার 
ও 

এন-সি 

১৬২৬ 


৬০ ধান উৎপাদন 
পূর্ব পৃষ্ঠার উল্লেখিত সব এলাকাতেই দেশী জাতের সি-এইচ ৪৫ চাষ করা াবে। , 
(খ) আমন 


এলাকা ও উপযুক্ত জাত 
জমির অবস্থান অধিক ফলনশীল স্থানীয় 
১) পাহাড়ী অগ্ল £ উচু ১৩০-১৪০ দিনে পাকে £ 


(২. পৰ্যন্ত জল ) . (২০০০ ফুটের নীচে ) 
আই-আর ২০ ও ৩৬, পলমন ৫৭৯ 


এবং বাদকলমকাটি। 

(২০০০-৪০০০ ফুটের মধ্যে ) 

কালিম্পং-১ ও সি-আই ৫১৩০ । 
২) তারাই অঞ্চল £ উঁচু ১০০--১২০ দিনে পাকে ঃ বাদকলমকাটি । 
(৪" পর্যন্ত জল ) পলমন ৫৭৯, আই-ই-ট ২২৩৩ ও ও 
. ২৮১৫ (শস্য্রী) ও ৪০৯৪ এবং চূর্ণকাটি। 

আই-আরু ৩৬ । 

মাঝার ১২০-১৪০ দিনে পাকে £ পাটনাই-২৩ ও 


(৪'-৮" জল ) আই-আর ২০ ও ২২, সি-এনব-পি- _ নাগরা | 
$ ২১৭, আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ )। 
মাঝারি নীচু ১৪০--১৫০ দিনে পাকে £ পঙ্কজ, 
(৮-১২' জল ) সি-এন ৫৪০, মাসুরি ও আই-ই-টি 
৩২৫৭ ( অনামিকা ) ও ৫৬৫৬ (স্বর্ণ )। 
৩) কীকুরে ও লালমাট ১০০-১১০ দিনে পাকে ঃ 
অঞ্চল £ উঁচু আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রাস) বাদকলমকাটি 


(২' পৰ্যন্ত জল) এবং সি-আর ১২৬-৪২-১। ও চূর্ণকাটি। 
মাঝারি ১১০-১২৫ দিনে পাকে ঃ বিঙাশাল, 


(২5৪1 পৰ্যন্ত জল) রত্ন, পলমন ৫৭৯, জয়া, আই-ই-টি- কলমা-২২২, 
১৪৪৪ (রাস), ২২৩৩ ও ২৮১৫ ভাসামানিক, 

(শস্যশ্রী) ও ৪০৯৪, সি-এন-এম ৬ ও রূপশাল, 

২৫ এবং আই-আর ৩৬ । পাটনাই-২৩ ও 

রধুশাল । 


(৪'-৮' পৰ্যন্ত জল ) 


৪) পাঁলমাটি অণ্ডল ঃ 
উঁচু ন 
(২'--৪' পর্যন্ত জল) 


মাৰ৷ ৱি 
(৪'--৮' পৰ্যন্ত জল) 


মাঝারি নীচু 
(৮'--১২' পর্যন্ত জল) 


বেশী নীচু 
(৩' উপরে জল জমে) 


ধানের উন্নত জাত ৬৯ 


উপযুন্ত জাত ১ 
অধিক ফলনশীল * স্থানীয় 


১২৫-১৪০ দিনে পাকে ঃ 

আই-আর ২০ এবং 

আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ )। 

১৪০ দিনে পাকে £ পঙ্কজ, মাসুরি, তিলককাচারি 
আই-ই-টি ৩২৫৭ ( অনামিকা ) রঘুশাল ও 
ও ৫৬৫৬ (স্বর্ণ) এবং জগন্নাথ । এন-সি ৬৭৮ । 
৯০০-১২০ দিনে পাকে £ বাদকলমকাটি 
পলমন ৫৭১৯, রত্না, সি-আর- ও 
১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রাস) চূর্ণকাটি। 
২২৩৩ ও ২৮১৫ (শসাগ্রী) ও ৪০৯৪ 

এবং আই-আর ৩৬ । 

১২০-১৪০ দিনে পাকে ঃ জয়া, নাগরা 
আই-আর ২০, সি-এন-এম ৩১,  ভাসাআ[নিক, 
আই-ই-টি ১১৩৬, ২৮১৫ (শসাম্রী) রূপশাল, 


ও ২২৫৪ (প্রকাশ ) এবং বিঙাশাল, 
সি-এন-বি-প ২১৭ । কলমা-২২২ ও 
দুধসর । 


১৪০-১৫০ দিনে পাকে ঃ পঙ্কজ, পাটনাই-২৩ 
মাসুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিকা) রঘুলশাল ও 
ও ৫৬৫৬ (স্বৰ্ণ), সি-আর ১০০৯ এন-৬৭৮ । 
এবং সি-এন ৫৪০ । 


১৫০ দিনের পরে পাকে £ এন-স-১২৮১ 
ও-সি ১৩৯৩, 
তিলককাচা'র, 

আছড়া ও কুমড়াগোড় ৷ 

১৮০ দিনের পরে পাকে £ জলধি-১ ও ২) 


৬২ ধান উৎপাদন 


mm 


এলাকা ও উপযুন্ত জাত 

জাঁমর অবস্থান আঁধক ফলনশীল স্থানীয় 
৫) সমুদ্র উপকূল অণ্যল £ ১৩০-১৫০ দিনে পাকে £ পাটনাই-২৩, 
মাঝার নীচু আই-ই-ট ১১৩৬, ২২৫৪ (প্রকাশ) বুপশাল ও 
(৪'-১২' জল জমে) ও ১৮৮৫ (বর্ম) ৬১৪২ এবং সীতাশাল । 

আই-আর ২০,মাসুরি এবং সি-এন ৫৪০ ৷ 

নীচু ১৫০ দিনের পরে পাকে £ এন-স ১২৮৯, 
(১'-৩' জল জমে) ও-সি ১৩৯৩, 
এন-সি ৬৭৮, 
1তলককাচার ও 
কুমড়াগোড় । 
' ৬) লবণান্ত অঞ্চল ? - ,পাটনাই-২৩ ও 
এস-আর ২৬ বি । 
এ) বন্যাপ্রবণ অণ্ডল £ - এফ-আর ১৩এ, ২৬বি, 
আছাড়া ও "তিলককাচারি । 


রোগ-পোকর আক্ৰমণ সহনশীল জাত 
যেসব এলাকায় বিশেষ কোন রোগ বা পোকার উপদ্রব দেখা যায়, সেসব 


এলাকায় চাষের জন্য নীচের তালক! অনুসারে রোগ-পোকার আক্রমণ সহন- 
শীল জাত নির্বাচন করা ভাল ৷ 


11180818183 
রোগ / পোকার নাম সহনশীল জাতের নাম 
পামরি গোক৷ আই-ই-ট ২৮১৫ 
ভেঁপু পোকা আই-ই-টি ২৮৮৫ (বিক্রম ), শক্তি ও মাস 
মাজরা পোকা আই-আর ৩৬, আই-ই-টি ২৮১৫, 
আই-আর ২০। 


বাদামী শোষক পোকা: আই-আর ৩০ ও ৩৬, পলমন-৫৭৯ এবং _ 
আই-ই-টি ১৪৪৪ (রাঁস)। 

ঝলসা রোগ ( রাস্ট ) আই-আর ২২ ও ৩৬, প্রকাশ, অনামিকা, রাঁস ও 

আই-ই-টি ৩২৫৭ । : 

আই-আর ২০ ও ৩৬ এবং সি-এন ৫৪০ এবং 

আই-ই-টি ২৮১৫ ও ২৮৯৫ । 


স্পা 


। টুধরো রোগ 


টি 


ধানের উন্নত জাত ৬৩ 
শবাভল্ন রোগ ও পোকা সহনশীল জাত হিসাবে আই-আর ২০ ও ৩৬ এবং 
আই-ই-টি ২৮৫ ( শস্যশ্ৰী ) ও ১৪৪৪ ( রস ) ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

বোরো চাষে ধানের জাত 


যাদি সেচের জল পাওয়ার 1স-আর ১২৬-৪২-১, সি-এন-এম ২০, পুষা 
ব্যবস্থা থাকে ৩১ শে মার্চ ৩৩-৩০, আই-ই-ট ১৪৪৪, আই-ই-টি 


পৰ্য্যন্ত ২২৩৩, আই-ই-টি ২৬৮৪, আই-ই-টি ৮২৬ 
( চৈত্রের মাঝামাঝি ) ও জে-এস ৫২-১০২ 

১৫ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত পলমন ৫৭১; আই-আর ৩০, আই-আর ৩৬, 
€ চৈৱের শেষ ) আই-ই-টি ৪০১৪, রত্না 

৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টট ২৮১৫, লাঠিশাল, 
€ বৈশাখের মাঝামাঝি ) কলম! ২২২, মাসুর 

৩০শে এীপ্রলের পর... আই-ই-টি ২২৫৪, সি-এন-বি-পি ২১৭ ও 


( বৈশাখের মাঝামাঝি ) সি-এন-এম ২০ 


অধ্যায় পাঁচ 
ধানের বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার 


(Rice Seed Production and Handling) 


ব্রীডার বীজ 

ফাউণ্ডেসন বীজ 
রোজষ্টারড্‌ বীজ = 
সাটিফায়েড বীজ 

ধান বীজের মান 

সাটফায়েড বীজ তৈরীর পদ্ধতি 
ধান বীজের সুপ্তকাল 


৬৮ 


৬৮ 


৬৮ 


৬৮ 


৬৯. 


৭০ 


৭৯ 
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জ্ডহ্যযাল পাঁচ 
ধানের বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার 


আঁধক গুণ সম্পন্ন বীজ বলতে সেগুলিকে বোঝাবে যেগুলির জাতগত 
চাঁরান্রক বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য খুবই সুস্পষ্ট হবে, বীজের অওকুরোদৃগম শান্ত 
অন্ততপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগের উপর এবং কোন রকম আগাছ৷ জাতীয় বীজ 
ব৷ অন্য কোন ধরনের বীজ বা অন্য কোন কিছু জিনিষ মেশানে। থাকবে না । 
এই আঁধক গুণ সম্পন্ন বীজ কয়েকটি ধারাবাহক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 
(Seed Certification Programme) কৃষকের হাতে পৌঁছায় । চাষের 
কাজে যে বীজ লাগে তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর৷ যেতে পারে যেমন 
রাডার বীজ, ফাউনডেসন বীজ, রেজিষ্টার বীজ এবং সাটিফাইড্‌ বীজ ৷ 
এগুলি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানের উপর ভিত্তি করে হয়, বিশেষ করে 
গুণগত মান যেমন বীজের মধ্যে অন্য কোন 'জানষ মিশে আছে কিনা বা 
জাতগত বশুদ্ধতা রয়েছে কিন৷ ব৷ অ্কুরোদৃগম শান্ত কতখানি রয়েছে 
ইত্যাদি । ৰ 
পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষের জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টন বীজের 
প্রয়োজন এ পাঁরমাণ বীজ সরকারের পক্ষে যোগান দেওয়৷ সম্ভব নয়। 
সরকারী খামারে ফাউণ্ডেশন বা রোজস্টারস্‌ বীজ তৈরী করার পর এ বীজ 
রজষ্টারড্‌ কৃষকের মাধ্যমে পুনরায় বাড়িয়ে সাটিফায়েড বীজ তৈরী করার 
পারকপ্পন। বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে ! পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবে কৃষক এঁগয়ে এলে 
ভাল বীজ পাওয়ার সম্ভাবন৷ উজ্বল । 


৩৮ ধান উৎপাদন 


_ এখানে বিভিন্ন ধরনের বীজের সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল ৷ 
ত্রীভার বীজ (Breeder seed) 

এই বীজ সব থেকে ভাল ও বিশুদ্ধ । সাধারণতঃ নির্বাচন বা সংকর 
প্রজননের মাধ্যমে পাওয়া যায় । বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যে ধানের জাত 
নির্বাচন করা হয় তা অন্যান্য প্রচালত জাতের তুলনায় ভাল । অন্ততপক্ষে 
[তিন বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । প্রথম পর্যায়ে 
এই নতুন জাতের বীজ যে ব্যক্তি বা সংস্থা তৈরী করে তাদের আয়ত্তে থাকে । 
তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন সংস্থাতে 
পাঠাতেও পারে । 


ফাউণ্ডেসন বীজ (Foundation Seed) 

ব্রীডার বীজ বাড়িয়ে ফাউণ্ডেসন বীজ করা হয় । এই বীজ তৈরী করার 
সময় খেয়াল রাখা হয় যাতে বাঁজের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে । এই বীজ থেকে 
সাটিফায়েড বা রোঁজষ্টারড্‌ বীজ তোর হয়। বীজ চাহত করার জন্য সাদা 
রঙের ট্যাগ ব্যবহার করা হয় । 


রেজিষ্টারড, বীজ (Registered seed) 
ফাউণ্ডেসন বীজ বাড়িয়ে এই বীজ তৈরি হয়। এখানেও জাতিগত 


বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হয়। এই ধরণের বীজকে চিহত করার 
জন্য বাদামী রঙের ট্যাগ ব্যবহার হয় । 


জাটিফায়েড বীজ ( Certified seed ) 


এ বীজ ফাউণ্ডেসন, রেজিষ্টারড্‌ অথবা কোন কোন সময় সা্টিফায়েড 
'_ বীজ থেকেও হতে পারে । এই বীজই কৃষকের ব্যবহারের জন্য পাঠানো 
হয়! বীজ যারা উৎপাদন করে তারা একটি নিদিষ্ট দামে বিকি করে। 
এই বীজ উৎপাদন করার সময় মনে রাখতে হবে ফাউণ্ডেসন বীজ পাওয়ার 
পর দুবারের বেশী যেন পরীক্ষা কর৷ না হয় এবং বীজ সার্টিফকেশন সংস্থার 
নির্দেশ অনুযায়ী বীজের গুণগত মান বজায় থাকে । এ শ্রেণীর বাঁজে নীল- 
রঙের ট্যাগ ব্যবহার হয় । 


| 


ধানের বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার . ৬৯ 
আরণি ৬, ভারতীয় বীজ আইন 5) অনুসারে ধান বীজের গুণমত মান 


বীজের মান ৱীড়ার বীজ সাটিফায়েড বীজ 


৪ বিশুদ্ধ (1১11০) বীজ ৯৮ শতাংশ ৯৮ শতাংশ 
বাজে জিনিষ ( খুব বেশী হলে ) , ২.০ শতাংশ "২.০ শতাংশ 

অনা শস্যের বীজ ( বেশী হলে ) প্রাত কোঁজতে ১০টি ০.১০ শতাংশ 

৬ মোট আগাছার (বীজ বেশীর পক্ষে) প্রাত কোঁজ্তে ১০টি ০.১০ শতাংশ 

ও আপান্তকরআগাছারবীজ(বেশী হলে) প্রাত কেজিতে ২টি প্রাতি কোঁজতে পট 


৩ অড্কুরোদগম ক্ষমতা (বেশীতে) ৮০ শতাংশ ৮০ শতাংশ 
৩ বীজের আদ্রতা (বেশী হলে) ১২ শতাংশ ১২ শতাংশ 
৬ রাখা পাত্রের আদ্রতা (বেশী হলে) ৮ শতাংশ ৮ শতাংশ 


বীজ আইন (১৯৬৬) কৃষ ক্ষেত্রে আধক উৎপাদনের জন্য অধিক 
ফলনশীল বীজ বা বীজের জাতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হওয়ায় এবং . 
বিভিন্ন ফসলের অসংখ্য অধিক ফলনশীল বীজের জাত উদ্ভব হওয়ার পরই 
এসব বীজের উৎপাদন ক্ষমতা ব৷ গুণগত মান বজায় রাখার জন্য একাঁট 
সবধার্থসাধক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সে উদ্দেশ্যই ‘ভারতীয় 
বীজ আইন ১৯৬৬’ নামে একাট আইন কর! হয়েছে । পয়ল। অক্টোবর, 
১৯৬৯ থেকে এ আইন সার৷ দেশে কার্যকরী হয়েছে । ভারতীয় বাজ আইনে 
উৎপাদন ও চাহিদ৷ বিচার করে কিছু কিছু জাতের বীজকে সারা দেশের জন্য 
অথবা দেশে কোন কোন অণ্টলের জন্য অনুমোদন করার ব্যবস্থা রয়েছে ৷ 
ঘোষিত এইসব বীজের বা জাতের বিক্লয় নিয়ন্নণই এই আইনের মূখ্য উদ্দেশ্য । 
অনুমোদিত বীজ যার! বাকি করবেন বা সরবরাহ করবেন তার৷ তিন বছর 

৷. ধরে পুরো বিবরণ রেখে যাবেন! 

অধিক ফলনশীল বা উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে প্রত্যাশিত ফলন 
পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো সেই জাতের সাটিফায়েড বীজ ব্যবহার করা ৷ 
সার্টিফায়েড বীজ, বীজ সার্টাফকেশন সংস্থার দ্বার অনুমোদিত উৎপাদকের 
কাছ থেকে পাওয়। যেতে পারে । এই অনুমোদিত উৎপাদক বীজ বোনা 
থেকে ফসল কাটা পর্য্যন্ত প্রতিটি পর্যায় সরকার অনুমোদিত বীজ সাটিফকেশন 
সংস্থার সর্টটফায়েড বীজের প্রতিটি বস্তা সাটিফকেশন সংস্থার শংসাপন্ন 
লাগানো থাকে যাতে বীজের চারান্রক ব৷ বাহ্যিক বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দেওয়া 
থাকে। 


0... ধান উৎপাদন 


সার্টিফায়েড বীজ তৈরীর পদ্ধতি £ 

অনেক সময় কৃষক সাটিফায়েড বীজ বা ভাল বাঁজ সংগ্রহ করতে পারেন 
না। সেক্ষেত্রে যেভাবে সাৰ্টিফায়েড বীজ তৈরী করা হয় সেভাবে কৃষক যদি 
নিজের বীজ তৈরী ও সংরক্ষণ করেন তাহলে আঁধক ফলন তান আশা 
করতে পারেন ৷ নিচে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে সাটিফায়েড বীজ 
বা ভালবীজ তৈরী করা সম্ভব । 


জাঁমতে উপযুক্ত ধানের জাত বেছে চাষ করতে হবে ৷ 

৬ বীজ উৎপাদনের জন্য যে জায়গা ঠিক করা হবে সেখানে অন্য কিছু চাষ 
করা উচিত নয়৷ 

€ যে জাতের বীজ উৎপাদনে জনা ঠিক করা হয়েছে সে জাত যেন তার 
আগের বছর এ জাঁমতে চাষ করা হয় । উদাহরণ স্বৰূপ বলা যায় 
রত্না ধানের পর রত্বা ধান ১ 

৪ শস্যের ফলন বেশী হওয়ার জন্য সুপারিশ মত পরিচর্যার ব্যবস্থা নিতে 

, হবে অর্থাৎ সময়েও পাঁরমাণমত জল, সার, ওষধ ইত্যাদি প্রয়োগ কর৷ । 

৬ ফসলের দিকে নিয়ামত লক্ষ্য রাখতে হবে । যে জাতের বীজ চা 
কর৷ হয়েছে তার থেকে অন্য কোন ধরণের ধান যদ ক্ষেতে দেখা যায় 
(বিশেষ করে গাছের উচ্চতা ও পাকার সময় ধরে চিনতে হবে ) 
তাহলে তখনই জাম থেকে তা. তুলে দিতে হবে । কমপক্ষে তিন 
{তিনবার এভাবে বাছাই করতে হুবে--পাশকাকাঠি ছাড়ার সময়, শীষ 
বেরোবার সময় ও ফসল পাকার মাঝামাঝি সময় । এছাড়া বীজতলা 
বা প্রধান জাঁমতে যাঁদ অন্য কোন ধরণের আগাছা ব৷ গাছ থাকে 
তাকেও তুলে ফেলে দিতে হবে ৷ ত নাহলে নির্দিষ্ট ধানের বীজের 
সংগে মিশে যাবে | 

৬ ধান কেটে রাখা এবং তাকে শুকনো করা আলাদ। আলাদা জায়গায় 
করতে হবে । জাঁমর চারধারে তিন মিটার করে জায়গ। ছেড়ে রেখে 
বীজের জন্য ধান কাটতে হবে । 

৪ থালতে পারিত্কার বীজ ভরার আগে থাল ভাল করে উল্টে পরিষ্কার 
করে নিতে হবে ৷ এ ছাড়া অন্য কোন আধারে রাখতে হলে সেখানে 
যাঁদ আগে ধানও থাকে তাহলেও তা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে 


হবে ৷ - 


" ধানের বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার ৭১ 
৬ বীজের নমুনা বীজ সার্টাফকেশন সংস্থার কাছে পাঠাতে হবে ৷ ফসল 
মাঠে থাকাকালীন বীজ পরিদর্শক মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন । _ 
অনুমোদিত উৎপাদক ছাড়া অন্যন্যদের এ ধরণের পাঁরদর্শন বা নমুনা 
পাঠাবার প্রয়োজন নেই । 
€ বীজের অঙ্কুরোদগ্গম ক্ষমতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ৷ 
খুব কম হলে ওঁ বীজ বুনবেন ন৷ ব৷ বুনতে হলে সে অনুপাতে বেশী 
বীজ দিতে হবে ৷ 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য পোট্রিডিস বা অন্য যেকোন পান্রে 
কোন পছন্দ না করে ১০০টর মত বীজ রেখে সামান্য মাটি ছিটিয়ে দিতে 
হবে । মাঝে মাঝে জল দিয়ে ভাজয়ে রাখতে হবে । বীজ বোনার এক 
সপ্তাহ পরে অঙ্কুরোদগমের সংখ্যা দেখে শতকরা হিসাব বার করতে হবে ৷৷ 
এজন্য নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়। 
অড্কুরিত বীজের সংখ্যা 
৯১০০ 
অঙ্কুরোদগমের জন্য যে বীজ ব্যবহার করা হয়েছে 
অজ্কুরোদগম ক্ষমতা বের করার পর অনেক সময় বোনার জন্য যে বীজের 
হার বলা হয় তা বদল করার দরকার হতে পারে । সেক্ষেত্রে পরের সূত্রটি 
বাবহার করা প্রয়োজন । 


পরিবার্তত বীজের হার = 


অঙ্কুরোদগম % = 


১০০ 


অঞ্কুরোদগম ক্ষমতা নে লা ৰ 


ধান বীজের সুপ্তকাল (Seed dormancy of rice) 

পাঁরপক্ক বীজের অঙ্কুরোদগমের সব রকম পরিবেশ থাক! সত্বেও যখন 
অঙ্কুর বেরোতে পারে ন৷ তখন. সেই বীজাটর 'সুপ্তকাল. বা বিশ্রাম কাল’ 
চলছে বলা হয় । সব জাতের ধানের বীজের সুপ্তকাল থাকে না । তকে 
{বশেষ করে দেশী জাতের বীজে কম বেশী সুপ্তকাল থাকে ৷ 

বীজ কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকলে অনেক সময় সুবিধা হয় । যেমন 
মাঠে ধান থাকাকালীন বৃষ্টি হলে ভিজে যায় কিন্তু শীষে বীজের অঙ্কুরোদগ্ ম 
হয় না এছাড়৷ মাঠে যখন কিছু সময়ের জন্য ধান স্তুপ দিয়ে রাখা হয় 
তখনও অঙ্কুর বেরুবার ভয় থাকে ন৷ ৷ আমাদের দেশের অবস্থাতে এর 
যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে ৷. কারণ বেশীর ভাগ ধান মৌসুমী আবহাওয়াতে 
চাষ হয় । যখন পাকে তখন অনেক সময় বৃষ্টি হয় এবং আবহাওয়া 


বই ধান উৎপাদন 

অনেকটা আৰ্দ্ থাকার ফলে সহজেই বীজের অঞ্কুরোদগম হওয়ার সম্ভাবনা 

থাকে । যে সব জাতের বীজের সুপ্তকাল কম বা একেবারে থাকে না তাদের 

এ সমস্যা খুব বেশী ভাবে দেখা যায় ! 
বীজের এই সুপ্তাবদ্থা বেশী সময় ধরে থাকলে অনেক সময় অসুবিধাও 

দেখা যায় । ‘বিশেষ করে যাঁরা একই বীজ সার৷ বছর ধরে ব্যবহার করে 

থাকেন ৷ তাঁর আগের ফসলের বীজ পরে বোনার জন্য ব্যবহার করেন ৷ 
সাধারণ নিয়মে সৃপ্তাবন্থা শেষ হতে কোন কোন জাতের অনেক সময় ১২ 
সপ্তাহের মতে৷ সময়ও লাগতে পারে । টু 
বীজের সুপ্তকাল অনেক সময় উদ্ভিদ প্রজননাবদৃদের কাছেও সমস্যা৷ হয়ে 
দাঁড়ায় । কারণ অনেক সময় ধান কাটার পরই পুনরায় প্রজননের কাজে এ 
বীজ ব্যবহার করার দরকার হয় । 
কোন বীজ পাকার পর থেকে পুনরায় প্রায় শতকরা ৮০ ভাগের মত 
অত্কুরোদগম হওয়া পৰ্য্যন্ত সময়কে সাধারণভাবে সেই বীজের সুপ্তকাল হিসাবে 
গণ্য করা হয়। 

যাই হোক বিভিন্ন কারণে বীজের সুগ্তকালকে হাস করার প্রয়োজন 
দেখ৷ যায়। সেক্ষেত্রে কৃত্ৰিম উপায়ে ধানের সুপ্তাবন্থা নিম্নরূপে ভাঙ্গ। সম্ভব 
হয়_ 

৬ ৫০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যাঁদ মাঝারি বা কম সুপ্তকালের বীজ 
৪-৫ দিন রাখা যায় বা বেশী সুগ্তকালের বীজ ৭-১০ দিনের মত 
রাখতে পারলে সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গা সম্ভব হয় । 

৩ বরাসায়ানক পদ্ধাত হিসাবে ০.১ নরমাল (০.১ 1৭) নাইদ্রিক এ্যাঁসডে 
বীজকে ৬ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখার পর পুনরায় পরিজ্কার জলে ধুয়ে ৫-৭ 
দিন ধরে শুকনে৷ করতে হবে ৷ এর পর অগ্কুরোদগম শান্তি পরীক্ষা 
করলে মাঝারি বা কম সুপ্তকালের বীজে ৮০ শতাংশের মত অঙ্কুর বের 
হতে দেখা যায়। 


অধ্যায় ছয় 
ধানের পরিবেশ 
(The Environment of Rice) 
ঞ_ আবহাওয়৷ 
৬ মাটি 
ঞ ধানের মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ . 
৬ উঁচু ধানের জাম 


& জল জম৷ ধানের জমি 
ভৌত পাঁরবর্তন 
জৈবিক পারবর্তন 
রাসায়নিক পরিবর্তন 


৭৫ 
৭৭. 
৭৯ 
৭৯ 


৮১ 
৮১ 


চাই 


৮৩ 


এণ্ড ধান উৎপাদন 


৩ মধ্য প্রদেশের তেলেঙ্গান৷ এলাক৷ এবং কর্ণাটকের কিছু অংশ মিলিয়ে 
কেন্দ্রীয় বা মধ্য অণ্চল। সাধারণতঃ বছরে একবার করে ধানের চাষ 
হয়ে থাকে । 

৬৩ কেরালা, মহারাস্বব ও কর্ণাটকের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা নিয়ে 
পাশ্চম-অণ্টল । বেশী বৃষ্টিপাত অণ্ডলে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে চাষাবাদ 
হয়। কেরালাতে বছরে দুই থেকে তিনবার পৰ্য্যন্ত ধানচাষ সম্ভব হয়। 

জম্মু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং 
উত্তর বিহার নিয়ে উত্তরাঞ্চল । শীতকালে তাপমাত্রা যথেষ্ট কম থাকে 
তাই মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে ধানের চাষ হয়ে থাকে । 
ধানের সারা জীবনকাল ধরে তাপমান্ল৷ মোটামুটি ভাবে ২০০ থেকে ৩৭.৭০ 

‘সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকলে ভাল । পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে মোটামুটিভাবে 

সার৷ বছর ধান চাষের উপযোগী তাপমাত্রা থাকে। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম 

ভারতে শীতকালীন তাপমাত্রা বেশ নীচে নেমে যায় তাই বছরে একবার ধান 
চাষ সম্ভব। গাছে ফুল আস! ও ফুলে পরাগসংযোগ ও নি্ষান্তিকরণ 
ইত্যাদির জন্য ১৬০ থেকে ২০ সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন কিন্তু পাকার 
সময় ২৮০ থেকে ৩২? সেলসিয়াস হলে ভাল । ৩৫০ সেলসিয়াস এর বেশী 
হলে দান৷ ভাল পুষ্ট হয় ন৷ ৷ গাছের পাশকাঠি বেরুবার সময় বেশী 
তাপমাত্রার প্রয়োজন ৷ কিন্তু থোড় আসার সময় ২০০ থেকে ২২০ সেলসিয়াস 
হলে ভাল ৷ 

সাধারণভাবে বল৷ যায়, দেরীতে পাকে এমন জাতগুলি আলোক সংবেদন- 
শীল, কিন্তু জলাদ জাত যেকোন সময়ে চাষ করা যেতে পারে বিশেষ করে 

'বোরে৷ বা খারফ হিসাবে । 
তিনটি প্রধান খতুতে ধানের চাষ হয়ে থাকে এবং যে সময়ে কাটী হয় 

সেই সময় ধরে তার নামকরণ করা হয়। বিভিন্ন খতুর বর্ণনা এবং কত 

জায়গায় চাষ হয়, কত উৎপাদন হয় এবং উৎপাদিক৷ শক্তি কতখানি তা 
যথাক্রমে ২, ৩ নম্বর সারণিতে দেখানো হয়েছে । 

মৃদুমন্দ বাতাস গাছের চারদিকে বইতে থাকলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
ঘনঘন বদলাতে পারে । কিন্তু জোর বাতাস পরাগসংযোগ বা সালোক 
সংশ্লেষে বাধ দেয় এবং সে সঙ্গে ঝলসা রোগ বাড়াতে সাহায্য করে । জোর 
বাতাসে গাছ শুয়ে পড়ে বিশেষ করে ফুল ফোটার পর হলে ধানে চিটে 
হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে । 


ধানের পাঁরবেশ ৭ 


মাটি £ 


ধানের চাষ ভারতে যেসব মাটিতে হয়ে থাকে তাকে সাধারণতঃ: 
নিয়ালাখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে 


৩ পালমাট [Alluvial—derived soil (Haplaquents, Ustifluvents, = 
Udifluvents, Ustochrepts and Haplustalfs) 


সমুদ্র উপকূলবৰ্তা অণ্চলের পলিমাfট Coastal and deltaic 
alluvium (01009088115) 


চুন! পাঁলমাট [ Calcareous alluvial soil (Calciorthids) 
লাল মাট—Red soils (Palestalfa, Rhodustalfs, Haplustalfs) 


৬ লাল এবং হলদে মাটি--[২০] and yellow 5011 (Haplustults, 
Ochraquults, Rhodustults) 


৬ ল্যাটেরাইট মাট—Lateritic soils (Plinthaguults, 
Plinthustults, 11007010105) 


৬ কালো মাট_Black soils (Ustochrepts, Ustropepts, 
Pellusterts, Chromustertes, Pelluderts) 


৬ লাল ও কালো মাটির মিশ্রণ_Mixed red and black (association 
of Alfisols and Vertiso!s) 


৬ ধূসর ও বদামী মাটি _Gray-brown soil (Calciorthids) 
& পাহাড়ী বাদামী মাট_Brown-hill soils (Palehumults) 
৪ উপ পাহাড়ী মাট—-Submontane soils (Hapludalfs) 
৬ তরাই মাটি Terai soils (Haplaquolls) 


৩ মৰুভূমি মাট—Desert soil (Lithic Entisols Psamments, 
Calciorthids) 


নোন| ও ক্ষার মাট—Saline and alkali soils (98101117105 and 
Natrargids) 


[পাট এবং নোনা পাট—Peaty and saline peaty soil (Histosolsy 


৭৮ 


ধান উৎপাদন 


. মূর্তি (১৯৭৮) ভারতে ধান চাষের এলাকাকে আটটি মাটিও আবহাওয়া 
এলাকায় ভাগ করেছেন এবং এ সব এলাকায় বিভিন্ন মাটির অবস্থান নিয়োন্ত 


সারাঁণতে দেখিয়েছেন । 


জলবায়ু হিসাবে 

_ বিভিন্ন অণ্ডল 
__ আর্দ্র পাশ্চম 
হিমালয় অণ্ডল 


৬ বাংল৷ ও 
আসামের আর্দ্র 
অণ্ডল 


ও আর্দ পূব 
হিমালয় অণ্ল 
এবং উপসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জ 


৩ উষ্ণ আর্দর থেকে 


রাজ্য 


জম্মু কাশ্মীর, হমাচল- 
প্রদেশ, কুমায়ন গারওয়াল 
বিভাগ (উত্তর প্রদেশ) 
পাশ্চমবঙ্গ ও আসাম 


অরুণাচল প্রদেশ, 
নাগাল্যাও, মাঁণপুর, 
িজোরাম, ত্রিপুরা, 
মেঘালয় এবং আন্দামান 
এবং িকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, 
{বহার এবং দিল্লী 


উীঁড়ষ্যা, অন্ধপ্রদেশ, 


আর্দ্র পূর্ব ও দক্ষিণ এবং মধ্যপ্রদেশের 


পূর্বের উঁচু জাম 


প্বাণ্চল 


মাটির প্রধান প্রধান শ্রেণী 


উপ পাহাড়ীয়, পাহাড়ী ও 
তরাই মাটি 


নদীবিধৌত পলিমাটি, 
তরাই, ল্যাটেরাইট, লাল- 
হলুদ দৌয়াশ, লালবেলে 
বা পাথুরে মাটি 

লাল দৌঁয়াশ, ল্যাটরাইট, 
লাল-হলদে ও পাঁলমাটি 


চুন পাল, নদীবধোত 
পলি, লবণান্ত ও ক্ষার 
মাটি, লাল-হলুদ দোয়াঁশ, 
লাল বেলে অথবা পাথুরে 
এবং লাল কালে৷ 'মীশ্রত 
মাটি 

ল্যাটেরাইট, লাল হলুদ 
দোয়াঁশ, লালবেলে অথবা 
পাথুরে, লাল এবং কালে। 
মেশানো মাটি, সমুদ্র উপ- 
কুলবর্তা পি, গাঢ় ও 
মাঝারি গাঢ় কালে মাটি, 
লাল দোয়াঁশ মাটি, ব-দ্বীপ 
পলি 


ধানের পরিবেশ 


জলবায়ু হিসাবে রাজা 
বিভিন্ন অঞ্চল 
৩ পশ্চিমে উষর হরিয়ানা, রাজস্থান, 
সমতলভূমি গুজরাট, দাদরা, নগর 
হাভেলি 
ঞ অর্ধ উষর লাভ৷ _ মহারাস্ট্রের পশ্চিম ও 
উপত্যকা এবং মধ্য মধ্যপ্ৰদেশ এবং কেন্দ্ৰ 
উঁচু জাম শাসিত গোয়া, 
দমন ও দিউ । 


* ৩ আৰ্দ্ৰ থেকে অর্ধ কৰ্ণাটক, তামিলনাড়ু, 
উষর পাশ্চমঘাট এবং কেরালা, কেন্দ্র শাসিত 
কৰ্ণাটক উপত্যকা পাঁওচেরী, লাক্ষাদ্বীপ 


ধানের মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ 


৭৯ ু 
মাটির প্রধান শ্ৰেণী 


পলিমাটি, লাল হুলুদ 
মাটি, মাঝারি গাঢ় 
কালে৷ মাটি 

নদীবিধৌত পাল, উপ- 
কুলবৰতাঁ পলি,লালকালে৷ 
মিশ্রিত মাটি, গাঢ় থেকে 
হালক৷ কালে৷ মাটি, লাল 
বেলে অথবা পাথুরে 


গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদন সরবরাহ করার শন্তিকে বলা 
হয় মাটির উর্বরতা ৷ এই খাদ্যোপাদান সরবরাহ করার ক্ষমত৷ নির্ভর করবে 


বিশেষ করে-- 


ঞ মাটিতে ও মাটির জলে গাছের যে খাদ্যোপাদান রয়েছে তার কতখানি 


গাছ নিতে পারবে এমন অবস্থায় রয়েছে, 


€ মাটির কতখানি ক্ষমতা রয়েছে যা৷ দিয়ে এ খাদ্যকে গাছের [শিকড়ের 


কাছে পৌছে দিতে পারবে, 


৩ কতখানি আয়নিক অবস্থায় খাদ্যোপাদান রয়েছে এবং = 

৬ যেসব রাসায়নিক পদার্থ গাছের খাদ্যোপাদনকে শিকড়ের কাছাকাছি 
নিয়ে যেতে বাধ! দেবে তাদের পরিমাণের উপরে । এই সব কারণ 

মাটির ভৌত রাসায়নিক ধর্মকে খুবই প্রভাবিত করে । 


উঁচু (আউল) ধানের জমি (upland rice) 


উঁচু অবস্থানের জমি সমতল ব৷ ঢালু উভয় প্রকার হতে পারে। বেশীর 
‘ভাগ জায়গায় শুকনে৷ অবস্থায় জাম তৈরী করা হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে 


৮০ ধান উৎপাদন 


বীজ বোনা হয়ে থাকে । তবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আল দিয়ে জল 
ধরে রেখে জাম কাদা করা হয় এবং চারা রোয়া৷ হয়। মাটি বেলে থেকে 
এ'টেল প্রকৃতির হতে পারে, পি এইচ ৪ থেকে ৯ এর মধ্যে ; জৈব অংশের 
পরিমাণ ১ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে, লবণের পাঁরমাণ প্রায় ০ থেকে 
১ শতাংশের মধ্যে হতে পারে ৷ খাদ্যোপাদান খুব সহজলভ্য হতে পারে 
অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অভাব দেখা যায় । এসব জমির ধান বিভিন্ন ধরণের, 
আর্রতার সম্মুখীন হয় । 

মাটিতে কত পাঁরমাণ জল থাকবে তা মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর 
করবে । এ ধরণের মাটিতে গাছ কত সময় বা কতাদন ধরে জলের অভাবে 
পড়বে তা নির্ভর করবে বৃষ্টিপাতের উপর [বিশেষ করে এবং সেই সঙ্গে মাটির 
জলধারণ ক্ষমতা ও সেচের সুযোগ সুবিধার উপর । 
| গাছের বৃদ্ধকালে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উঁচু ধানের জামতে জল দাঁড়ায় ন৷ ॥ 
ধান শারীর বৃত্তীয় ও আকৃতিগত দিক দিয়ে সব সময় তৈরী থাকে জল 
দাঁড়ানো অবস্থাতে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু উঁচু জমির ধান শুকনো, 
আবহাওয়াতে নিজেদের মানিয়ে নেয়। প্রকৃত পক্ষে উঁচু জাঁমতে ধান 
গাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় ন৷ ৷ জমিতে খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্য 
থাকার জন্য অসুবিধা দেখা যায় । এই সবের জন্য ফলনও কম হয়। উঁচু 
জমতে মাঝে মাঝে জল পাওয়ার জন্য বা অনিয়ামত ভাবে জল দাঁড়ানোর 
জন্য আয়রন ও সিলিক৷ খুব কম দ্রবণীয় হয়, নাইট্রোজেন নাইট্রেটে রূপান্তারত 
হয়। এই অবস্থায় নাইট্রেট গাছ যেমন কিছুটা নিতে পারে তেমন কিছুটা। 
নষ্ট হয়। মাটি অন্ন বা ক্ষার হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা যায়। পি এইচ. 
বাড়লে অনেক সময় আয়রনের অভাব দেখা যায়। কম সময়ের জন্য যাঁদ 
জল কোন প্রকারে দাঁড়য়ে যায় তাহলে আয়রণের অভাব জানত লক্ষণ আর 
থাকে না ৷ * 

যেখানে মাটি অন্ন প্রকৃতির সেখানে উঁচু ধানের জাঁমতে ফসফেটের অভাব 
দেখা দেবে । সিলিকার অভাবও এরূপ মাটিতে দেখা ষায়। জিঙ্কের 
অভাব এই সব অবস্থায় কম দেখা যায় । নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্ৰভৃতি জায়গায় 
যেখানে ব্যাপকহারে এই সব উঁচু জামতে আউস ধানের চাষ হয় সেখানে 
কোন কোন ক্ষেত্রে জঙ্কের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় । 


জৈব নাইট্রোজেন খুব তাড়াতাড়ি বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় । কিন্তু 
যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১ থেকে ২ শতাংশের মত ন 


ধানের পাঁরবেশ ৮১ 


হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই 
বিজারত অবস্থায় (২০৫৭০০৫) যতটা মোট নাইট্রোজেন রূপান্তারত হয় জারণ 
অবস্থায় (0:1019520) ততটা ঠিক হয় না। নাইট্রোজেন বেশী নষ্ট হয় 
এবং গাছ কম নিতে পারে । জারণ অবস্থায় মাটি যাঁদ শুকিয়ে যায় তাহলে 
1প এইচ এর সমতা থাকে না । সেই কারণে অন্ন মাটিতে ম্যঙ্গানিজ এবং 
য়্যালুমিনিয়াম বিষক্িয়া হয় এবং ক্ষার মাটিতে আয়রণের অভাব দেখা যায় । 


জল জম! ধানের জমি (Submerged rice soil) 


বেশীর ভাগ ধান নীচু জামতে (০% 1800) জল জমা অবস্থাতে 
(Submerged or flooded condition) হয়ে থাকে । জল জামনে যাতে 
জমে থাকে তার জন্য জমির চারদিকে বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে কাদা 
(৪৫৫15) করা হয় । বৃষ্টি বা সেচ থেকে এই সব জাঁমতে জল পাওয়া 
বায়। 
নীচু জল৷ জাঁমর বৈশিষ্ট্য উঁচু জামির তুলনায় অনেকটা ভিন্ন । তাই 
এই ধরণের জামির সার প্রয়োগ বা পরিচর্যা পদ্ধতি উঁচু জমির তুলনায় ভিন্ন 
হওয়৷ স্বাভাবিক ৷ এই জাঁমতে যে ধরণের ভৌত, জৈবক .ও রাসায়ানক 
পাঁরবর্তন হয়ে থাকে তা আলোচনা করা হল । 


ভৌত পরিবর্তন 

জমিতে জল ভরে গেলে মাটির দানার মধ্যে যে ফাঁক বা খালি জায়গা 
থাকে তাতেও জল ঢুকে চপচপে ( সংপৃত্ত ) হয়ে যায়। মাটি ফুলে উঠে, 
শন্ত ঢেলা নরম হয় এবং ছোট ছোট দানায় ভেঙ্গে যায়। 

নীচু জমিতে ধান চাষ করতে গেলে জমি তৈরীর সময় জমি কাদা করার 
দরকার হয়। এর ফলে মাটির নীচে যে জল চলে যায় (Percolation 1055) 
তা অনেকট। বাধ। পায়, মাটির গঠন নষ্ট হয় এবং দানার মধ্যের খালি জায়গা 
(Pore space) পুরোপুরি ভাবে বন্ধ হয় । বাতাস চলাচল করতে পারে না । 

জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে অথবা কাদানে৷ জামতে জল দাঁড়ালে দুটি ' 
" বিশেষ স্তর ( চিত্র ১৫) গড়ে উঠে । উপরের স্তর ১. থেকে ১০ মালামটারের 
মত হতে পারে, জল থেকে আক্সজেন নিতে পারে এবং ধীরে ধীরে বাদামী 
রঙে পাঁরবার্তত হয়। এই স্তরকে অক্সিডাইজ (0%191560 2006) বা জারণ 
স্তর বলে ৷ জল জমা নেই এমন উঁচু জমিতে নাইট্ৰোজেন সার দিলে যে 


৬ 
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পরিণাম হয় এই স্তরেও নাইট্রোজেন দিলে একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। নীচের 
স্তর-কাদানো মাটির নীচের বাকি অংশ গাঢ় বাদামী বা নীল বাদামী রঙে 
পরিবর্তিত হয় । মাটিতে রাসায়নিক . ভাগ ও জৈব পদার্থের পরিমাণ 
কতখানি রয়েছে তার উপর রঙের গাঢ়ত্ব নির্ভর করে। জলজম| জমিতে যে 
আয়রন থাকে তাতে আক্পজেনের অভাব দেখা দিলে এই ধরণের রঙ দেখা 
ষায়। এই স্তরকে রিডিয়ুসড (7২৩৫০০০৫ 2০02) বা বিজারণ স্তর বলে। 
পি এইচ নীচের স্তরের থেকে উপরের স্তরে একটু কম হয়। জমিতে 
“নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে গেলে এই দুটি স্তরের কথা বিবেচনা 
করতে হবে। 


জৈবিক পরিবর্তন 
অসংখ্য জীবাণু জৈব পদার্থের উপর কাজ করে। এই জীবাণুর সংখ্যা 
কতখানি হবে এবং কিভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করবে জমি কিভাবে 
- কাদানে৷ হয়েছে, জামতে কতখানি জল রয়েছে. এবং আঁক্সজেনের অভাব 
কতট৷ দেখা দিচ্ছে তার উপর । এ সবের জন্য জৈব পদার্থ উঁচু জমি বা 
যেখানে বাতাস চলাচল ভালভাবে হয় তার তুলনায় কাদানো জাঁমতে দেরীতে 
পচে । তাই নীচু জল৷ জামতে সবুজ সার বা জৈবসার প্রয়োগ করলে 
২ থেকে ৩ সপ্তাহ পরে ধানের চারা রোয়া করা হয়। তা নাহলে জৈব 
পদার্থ থেকে যেসব ক্ষতিকারক জিনিষ বের হয় তার দ্বারা চারার ক্ষাত হয়। 
এই ক্ষাতকারক পদার্থগুলর মধ্যে দুষিত কার্ধন-ডাই-অক্সাইড, কার্বানক 
এ্যাসড, মিথেন, দ্রবণীয় আয়রণ, সিলিকন ও ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি প্রধান ৷ 
জমিতে জলজম৷ থাকলে জৈব পদার্থে যে নাইট্রোজেন থাকে তা এ্যামোনিয়ামে 
, মনক) এ রূপান্তারত হয় । মাটিতে ইহা সহজে পরিবর্তন হয় ন৷ ৷ পরে 
ধান গাছের শিকড় ত! থেকে নিতে পারে । কিন্তু জমিতে যদি জল জমা না 
থাকে তাহলে উঁচু জমির মত অবস্থা হয় অৰ্থাৎ এ্যামোনিয়াম থেকে নাইদ্রেট 
(০9) নাইট্রোজেন হয়ে নষ্ট হয়। শেষে জমিতে জমলেও এটি রোধ 
করা যায় না। এইভাবে নাইট্রোজেনের নষ্ট হওয়াকে ডিনাইীপ্রীফকেশন 
বলে। 
যেহেতু জল থাকলে নাইট্রেট নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন হয়ে নষ্ট 
হয় তাই এই অবস্থাতে নাইট্রেট ঘটিত সার ব্যবহার করা উচিত হবে না। 
এছাড়া এযামোনিয়াম ঘাঁটত সার হিসাবে শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে 
যাটিতে ভাল করে মিশিয়ে না দিলেও  ডিনাইপ্রিফকেশন হতে পারে । 


MED Sat উ ৩ 
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অক্সিডাইজ স্তরে জীবাণুর এ্যামোনিয়ামকে নাইট্রেটেরূপান্তারত করে । নাইট্রেট 
নীচে রডিয়ুসড্‌ স্তরে গিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস হয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু 


+ 
ওমা 
+ 
"ত NHa+ | Nz HNO HNO3 


_ চিত্র ১৫ ঃ জল দীড়ানে৷ জামর বিভিন্ন স্তর ও নাইট্রোজেনের পরিবর্তন 


এ্যামোনিয়াম সার যদি নীচের স্তরে (Reduced Zone) ঢুকিয়ে দেওয়৷ যায় 
তাহলে সহজে নাইট্রেট এবং নাইট্রোজেন গ্যাস হয়ে নষ্ট হয়: ন৷। তাই 
এ্যামোনিয়৷ বা এ্যামোনিয়াম ঘটিত সার যেমন খ্যামোনিয়াম সালফেট, 
ইউরিয়া, এযামোনিয়াম ফসফেট ইত্যাদি জলা জমিতে ব্যবহার করা হয়। 


রাসায়নিক পরিবর্তন 

জল৷ জমিতে যে রাসায়ানক পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহা নিম্নৰূপ । 
৬ জলভরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জামতে আক্সজেনের ভাগ কমে যায় । 
৬ জারণবজারণ বিভব (Redox potential) কমে যায়। 


৬ অন্লমাটিতে পি এইচ বাড়ে এবং চুণ৷ ব৷ ক্ষার মাটিতে কমে। উভয় . 
ক্ষেত্রেই জল জমার এক সপ্তাহের মধ্যে পি এইচ স্বাভাবিক (Nor!) 
হয়ে আসে (অর্থাৎ ৬ থেকে ৭ এর মধ্যে হয় )। 


€ স্পোঁসাফক কনডাকটেনস (Specific conductance) বেড়ে যায় । 


৩ ফেরিক আয়রণ থেকে ফরাস আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিক থেকে ম্যাঙ্গানাসে 
পাঁরবাতত হয় । 


8৪: ধান উৎপাদন 

৬. নাইট্রেট থেকে নাইট্রাইট ও পরে গ্যাসীয় নাইদ্রোজেনে ও নাইট্রাস 
: অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে নাইট্রোজেন নষ্ট হয় । 
সালফেট থেকে সালফাইডে পরিবর্তিত হয় । 
নাইট্রোজেনের সরবরাহ ও গ্রহণীয় অবস্থার বৃদ্ধি হয় । 

গ্রহণযোগ্য ফসফরাস, সিলিকন ও মাঁলবাঁডনাম বৃদ্ধি পায় । 

জলে দুবণীয় দস্তাও কপারের পাঁরমাণ কমে যায় । 


- কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য বহুপ্রকার ক্ষাতকারক পদার্থ 
যেমন জৈব এ্যাঁসড ও হাইড্রোজেন সালফাইড প্ৰভৃতি তৈরী হয়। 


৬ ৬ভ৬৬ধ৬৩ধ৮৬ ৮ 


অধ্যায় সাত 


চাবাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি 


(The different methods of establishment) 


চাষাবাদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ 
শস্য স্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধাত 
সরাসরি বীজ বোন! 
চারা রোয়৷ 
উঁচু জমির ধান চাষ = 
নীচু জামর ধান চাষ 
গভীর জলের ধান | ভাসমান ধানের চাষ 


৮৭ 
৮৮ 


৮৯ 


৯০ 
৯২ 
৯৩ 


৯৫ 


বিভন্ন অণ্টলে বিভিন্ন ধানের যে চাষাবাদের রীতি প্রচলন রয়েছে তার 
একটি কারণ হল বিভিন্ন পরিবেশ, আবার কোন কোন সময় কৃষকের সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যও চাষাবাদের রীতি পারবাঁতিত হয়ে থাকে । 
বিভিন্ন পাঁরবেশের মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে 
নিয়ালাখতগুলি অন্যতম ৷ 


৬ জমির অবস্থান ৬ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বিস্তার 
৬৩, মার প্রকার ৬ চাষাবাদের সময় : 
© ধানের জাত ৪ সেচের সুযোগ সুবিধা 


সব দিক দিয়ে বিবেচন। করে দেখলে মোটামুটিভাবে চার ধরনের (চিত্র 
১৬) ধান চাঁষের পদ্ধতি ব৷ শ্রেণীবিভাগ বিশেষভাবে চোখে পড়বে ! 


ফসল বোনা বা 


জাঁমতে জলের পাঁরমাণ 
রোয়ার মধ্যে কোনাট 


চাষের পদ্ধাত 


8৮5২ 
৩ উঁচু জামর ধান শুকনো জাঁমতে ছিটিয়ে সাধারণতঃ জামতে জল 
বোনা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে জমে না এবং বৃষ্টি- 


সারতে বোনা পাতের উপর নির্ভরশীল 

৬ নীচু জমির ধান ৰ ৰ 
অগভীর নীচু চারা রোয়। __ ৫ থেকে ১৫ সেঃ মিঃ 
মাঝারি নীচু চার! রোয়া ১৬ থেকে ৫০ সেঃ মিঃ 


৪ গভীর জলের ধান জম যখন শুকনো থাকে ৫১ থেকে ১০০ সেঃমঃ 


৬ ভাসমান ধানের জাম শুকনো অবস্থায় ১০১ থেকে ৬০০ 
চাষ বোনা হয় ন সেঃ মিঃ 
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চাষাবাদের পদ্ধীত একটি থেকে অপরটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে 
প্রথমে শস্য স্থাপনের পদ্ধাত আলোচনা করা গেল পরে চাষের পদ্ধাতগুলিও 
বলা হয়েছে । _ 


উড জমি অগভীর জল 'সাব্মার গঠীর গড়ীর জল 
এলাকা এলাকা. জল এলাকা এলাকা 


নম্বাও মাঝারি বেঁটে লম্বা জাতের ভাসমান 


জাতের ধান _ ধান _ থান 
- চিত্ত ৯৬ ঃ পৃথিবাঁতে কোন ধরনের ধান জলের কত গভীরতাতে 
হয় তার ভিত্তিতে ধান জাঁমর শ্ৰেণীবিভাগ । _ 
[ উৎস £ আন্তৰ্জাতিক ধান্য গবেষণ। প্রতিষ্ঠান রিপোটার ৩/৭৫]. . 
ধান সাধারণত দুটি উপায়ে লাগানো হয় 
৬. সরাসাঁর বুনে 
ছি চারা রোয়া করে 


এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল চারা রোয়ার ক্ষেত্রে চারা অন্য 
জায়গায় তৈরী করে পরে প্রধান জমিতে রোয়। করা হয়। কিন্তু অপর 
পদ্ধতিতে শুকনে৷ বা কাদানো জমিতে সরাসরি ছিটিয়ে 3 সারিতে বোনা 
হয় । 


চাষাবাদের বাভিন্ন পদ্ধাত ৮৯ 


রাসরি বীজ বোনা 
এই ধরনের বীজ বোনা আবার দুভাবে হতে পারে 
৬ শুকনে৷ জাম চাষ দেওয়ার পর বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বোনা 


৩ জলা জমি কাদানোর পর অঙ্কুঁরত বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে 
বোন৷ 


প্রথম অবস্থার জন্য মৌসুমী বৃষ্টি নামার আগে শুকনো জাঁমতে বেশ 
কয়েকবার লম্বালাস্ব ও আড়াআড়ি লাঙ্গল ও মই দিয়ে ঝুর ঝুরো৷ করা হয়। 
গমের মত ধানকেও হাত দিয়ে ছিটিয়ে বোনা অথব৷ বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে 
“বোনা অথব। লাঙ্গলের সাহায্যে সারিতে বোনা যেতে পারে। সারি থেকে 
সারির দূরত্ব ২৫ সেণ্টিমিটার রাখা হয়। এরুপভাবে ছিটিয়ে বা সারিতে 
'বোনার জন্য বীজের পরিমাণ হেক্কার প্রতি যথাক্রমে ৭৫-৮৭ কোঁজ ও ৬২-৭৫ 
‘কেজি লাগে অবশ্য কোন জাতের বীজ এবং কোন সময়ে বোনা হবে তার উপর 
বীজের হার কিছুটা নির্ভর করে। বীজ বোনার পর বীজ মাটি দিয়ে ঢেকে 
দেওয়া দরকার ৷ বীজ ৩ সোণ্টামটারের বেশী গভীরে বোন৷ ঠিক হবে না । 
বীজ বোনার পর বৃষ্টি না হলে সেচের বন্দোবস্ত রাখ! প্রয়োজন ৷ ত 


দ্বিতীয় অবস্থার জন্য প্রথমে জমিকে কাদ৷ করতে হবে ৷ শুধু একটি 
বিষয়ের প্রত নজর দিতে হবে তাহলো জলের পরিমাণ জমিতে যেন কম 
খাকে। কারণ বেশী জল থাকলে অঞ্কারত বীজ পচে যাবার সম্ভাবন৷ থাকে । 
জাম ঠিক ঠিক মত কাদানোর পর অ্কুরিত বীজ ( শিকড় যখন এক থেকে 
দুই মিলিমিটারের মত লম্বা হয় ) হেক্তীর প্রাত ৯০ থেকে ১০০ কেজি হারে 
হাত দিয়ে সমানভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয় ৷ 


এই দ্বিতীয় পদ্ধাততে বীজ বুনতে গেলে অসুবিধা যেগুলি দেখা যায় 
তাহলো বীজ বোনার পর পাখী বা ইদুরে খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এছাড়া 
বীজ বোনার ঠিক পরে বেশী বৃষ্টি হলে ধুয়ে একদিকে চলে যেতেও পারে । 
এ ধরণের অসুবিধা দূর করার জন্য ৫ সোণ্টমিটারের মত জল জমা অবস্থাতে 
বীজ বোনাটা ভাল ৷ কাদানোর ঠিক পরে বীজ না বুনে ঘোলাটে মাটি ধারে 
ধীরে থাতিয়ে গেলে তারপর বুনলে ভাল । এ ছাড়া আর একাঁট অসুবিধা 
দেখা দেয় তা হলো ঠিক ঠিক জলের পরিমাণ বিশেষ করে খাঁরফ মরশুমে 
বজায় রাখা সহজ হয় না । তাই খাঁরফের বদলে বোরো মরসুমে রর 
কার্যকরী পদ্ধাত হিসাবে ব্যবহার কর! যেতে পারে ৷ 


নিত ধান উৎপাদন 


চাঁর। রোয়া (Transplanting) 
চারা দুরকম উপায়ে লাগানো হয়--কোন নিৰ্দিষ্ট ছক মাফিক চার! রোয়া 
না করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রোয়া । এতে বিশেষ করে আগাছ। দমনের সময় 
চাক৷ নিড়ানী বা অন্য কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না । অপর 
' পদ্ধতি হলো সারিতে রোয়া। এর সুবিধা হলো নিৰ্দিষ্ট জায়গায় গুঁছির 
সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা ও শস্যের বিভিন্ন রকম পরিচর্যা ভালভাবে করা সম্ভব ৷ 
যেখানে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে সেখানে ব্যবহারের সময় কোন অসুবিধ। 
হয় ন৷ ৷ তবে কোন অসুবিধা যে হয় না তা ঠিক নয়। এ পদ্ধাততে 
চারা রোয়া করার খরচ একটু বেশী পড়ে । গাছ থেকে গাছ এবং সার 
থেকে সারির দুরত্ব কোন খতুতে রোয়। হবে, কোন্‌ জাতের ধান এবং মাটির 
উর্বরতা শান্ত কেমন হবে তার উপর নির্ভর করে থাকে । তবে সাধারণভাবে 
যেকোন জায়গায় সারির দূরত্বে ২০-২৫ সৌন্টামটারের বেশী হওয়া 
উচিত না । 


চার! রোয়ার পদ্ধতি (চিত্র ১৯) প্রথমে বাতাসকে পেছনে রেখে 
জমির একধারে দাঁড় সোজা. করে ভালভাবে টান করে বেঁধে দেওয়া হয় । 
এরপর একই দুরত্বে যারা রোয়। করবে তারা দাড়িয়ে যায় । চারার আঁটিগুলি 
মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এবার যেখানে দীড়িয়েছে 
তার কাছাকাছি আঁটির কিছু চারা বাম হাতে রেখে ডান হাতে তিনটি 
আঙ্গুলের মধ্যে কয়টি চারা এক একটি গর্তে দিতে হবে (সাধারণতঃ 
২-৩ টি ) সেগুলির গোড়া হাতে নিতে হবে ৷ তারপর এ চারাগুলি ৪ থেকে 
৫ সোন্টামটার গভীরে পোতা হয় ৷ যাদি বেশী গভীরে চলে যায় তাহলে 
পুরানো শিকড় কাজ করতে পারে না এবং নতুন শিকড় মাটির ঠিক উপরে 
যে পর্ব থাকবে সেখান থেকে বের হয় । একে বলে পর্ব শিকড় । এর ফলে 
গাছ তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে না। অপরদিকে খুব কম গভীরে চারা, 
বেয়া করলে যদি জোর বাতাস চারার উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে উঠে 
পড়ার সম্ভাবন৷ থাকে । একটি সার রোয়ার পর পরের সারিতে চলে যায় । 
এইভাবে জাঁমটি একসময় শেষ ছয় । রোয়ার পর অন্ততপক্ষে ৩-৪ দিন 
৪-৫ সেশ্টামটারের মত জল জামতে রাখার চেষ্টা করা উচিত ৷  রোয়ার 
১০ দিন পর যেসব গর্তে চারা মরে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সেগুলি পুনরায় 
পূরণ করে দিতে হবে ৷ 


চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধীত ৯১ 


বীজ বোনা ব| চারা রোয়ার সুবিধা ও অস্থুবিধা 
বীজ বোনার সুবিধা 


৬ বীজ বুনতে জনমজুরের খরচ কম লাগে 

চারা রোয়ার জন্য বীজতলা তৈরী, চারার পরিচৰ্যা, বীজতলা থেকে চারা: 
তোলা ইত্যাদি কাজ এখানে নেই 

৪ রোয়ার থেকে বোনা শস্য ৭ থেকে ১০ দিন আগে পাকে 


বীজ বোনার অস্ুবিধ। 


৪ বীজ বোনার পর বীজ পাখী বা ইদুর খাওয়ার সপ্তাবনা থাকে যার ফলে 
মাঠে গাছের সংখ্য। কমে যায় । 

৬ বীজ ছিটিয়ে বোনার পর ধানের চারা ও আগাছ৷ একসঙ্গে বাড়তে আরম্ভ 
করে। অনেক আগাছা ধানের চারার থেকে শন্ত হয় ও তাড়াতাড়ি 

i বাড়ে । শস্যকে বাড়তে দেয় না। রাসায়ানক গওুষধ ব্যবহার করে 

নু আগাছ৷ দমন আমাদের দেশে খুব একট! সহজসাধ্য কাজ হয়ে ওঠোঁন। 

তাই বোনা ধানে আগাছা দমন খুব কষ্টসাধ্য হয় ৷ 

৬৩ যেহেতু ছিটিয়ে বোনা ধানের শিকড় মাটির উপরের স্তরে বেশী থাকে 
তাই গাছ সামান্য বাতাসে শুয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে । 


চারা রোয়ার সুবিধ৷ 

৬ মাঠে গাছের সংখ্য৷ সাঠক মান্রায় থাকে 

৬ রোয়ার জন্য প্রধান জাঁমর দশ ভাগের এক ভাগ বীজতলার প্রয়োজন 
হয়। এই অল্প জায়গায় চারা যতাঁদন থাকবে ততাঁদন তার পাঁরচর্যা 
করতে কম খরচ পড়ে । কিন্তু বীজ বোনা করলে বড় জায়গায় এ 
সময়ের জন্য চারা পাঁরচর্ষ৷ করতে তুলনামূলকভাবে খরচ বেশী পড়বে । 

৬ রোয়ার সময় চারার বয়স আগাছা থেকে সচরাচর বৌশ হয় তাই পরে 
চারার সঙ্গে আগাছা সমানে বাড়তে পারে না । তাছাড়া সারিতে ধান 
লাগানো হলে আগাছা দমন বা অন্যান্য পাররধা অনেকটা সহজ হয় । 

৪ চার! রোয়৷ করলে বীজ বোন। থেকে ফলন বেশী হয় ৷ 


০০১ ১০৭ ড্ৰেকতে 


চারা রোয়ার অস্ত বিধ! 
৬ বীজ বোনার তুলনায় চারা রোয়ার খরচ বেশী । 
৬ ' বোন৷ থেকে রোয়ার ফসল ৭ থেকে ১০ দিন দেরীতে পাকে । 


৯২ ধান উৎপাদন 


ধানের জাত, লাগানোর সময় ও মাটির উৰ্বরত| শক্তির সংগে 
চার! রোয়ার দূরত্বের সম্পর্ক 


ধানের জাত খাঁরফ মরসুম বোরো মরসুম 
1018 ও 1 $ 
বৈশিষ্ট্য কম বেশী কম বেশী 

তু উবর উবর উর উবর 

সেমিসসোঁম সোমসসোঁম সেমিসসোমি সোমসসোম 
বেঁটে গড়ন, ২৫১২6. ২০%২০ ২০১১০. ২০১১৫ 
_ সহজে শুয়ে পড়ে বা ৷ বা 

না, আলোক সংবেদন- ২০৯২৫ ১৫১১৫ 
শাঁল জাত নয় 
লম্বা, বেশীপাতার, ২৫%২৬  ৩০%২০ ২০৮৯৫ ২০৯২০ 
বেশী পাশকাঠি যুক্ত, 
শুয়ে পড়ার 
সম্ভাবনা বেশী থাকে, 


আলোক সংবেদনশীল 


- জাত 


এরপর সস 


উঁচু জমির ধান চাষ 

উঁচু জামর অর্থ বাভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে করে থাকে তবে সাধারণভাবে 
বল৷ যায় সমতল ব৷ ঢালু উভয় প্রকারের উঁচু জাম ৷ বেশীর ভাগ জিতে 
চাষাবাদ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে । অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সেচের 
সুবিধ৷ থাকলে ব্যবহার করা হয়। 
ভাৱতে প্রায় ১৬,৪৪৩ হাজার হেক্টার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬৫০ হাজার 
হেক্টীরে এই ধরণের ধান চাষ হয়। ফলন অবশ্য বেশ কম হয়। এর 
বিশেষ কারণগুলি হল-- 

৫ গাছের বৃদ্ধির প্রয়োজনমত সময়ে বৃষ্টি হয় ন৷ ‘ 

৩ গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় মাটির খাদ্যোপাদান সমানভাবে থাকেন৷ ৷: 

৪ আগাছার উপদ্রব খুব বেশী হয় 


শ্ৰম এলত ত ও 


চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধাত ৯৩ 


রোগের আক্রমণও অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী হয় 
৩ এছাড় ওঁ প্রকাতির জমিতে চাষের জন্য আবহাওয়া উপযোগী 
উপযুন্ত জাতের অভাব । 
মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে অথবা এক|দুই দিনের মধ্যে 
বৃষ্টি হবে এই অবস্থা দেখা দিলে এই ধরণের জমিতে বীজ ছিটিয়ে অথবা 
সারতে বোনা হয় । উত্তরবঙ্গ তথা নাঁদয়। এবং মুর্শিদাবাদে বৈশাখ ও 


- জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে অনেক সময় বৃষ্টি হয়। তাই দিয়ে এ সময়ে এসব 


জায়গায় বাঁজ বোন। হয়। এই বীজ বোনার বেশ আগে থেকে প্রাক 
মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে মাটি ভালভাবে কয়েকবার লাঙ্গল দিয়ে কৃষক 
সাধারণতঃ জামি তৈরী ' করে রাখে ৷ এর ফলে আগাছার উপদ্রব কিছুট৷ কম 


, হয় এবং বৃষ্টির জল পাওয়ার সাথে সাথে সময় নষ্ট না করে বীজ বোনা যায় । 


জৈব সার সুপারিশ অনুযায়ী হে্টার প্রতি ১০ টন বা যার যা সামা তা দিয়ে 
জমি তৈরী করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেশী ধান বুনে থাকে। জলের 
অনিশ্চয়তার জন্য অধিক ফলনশীল জাত অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না। 
দেশী ধানের জন্য সার বেশী বাবহার করা হয় না। তবে অধিক ফলনশীল 
ধান ব্যবহার করলে সুপারিশ অনুযায়ী সার দেওয়ার দরকার পড়ে । 


-বীজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছিটিয়ে বোনা হয়। তখন হেক্টার প্রতি ৭৫ 
থেকে ৮৭ কেজি বাঁজের প্রয়োজন হয় । বাঁজ বোন যন্ত্রের সুবিধ। থাকলে 
এবং মাটির আর্চুতা যন্ত্র চালানোর উপযোগী হলে সারিতে বোনাট। ভাল হয় |. . 
বাঁজ বোনার সময় সন্তোষজনক আর্দুতা না থাকলে বাঁজ বোনার পর ভারী 
পাটাতন মই দিয়ে বীজ চেপে দিতে পারলে বীজের অঞ্কুরোদগম সহজ হয় । 
যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বাজ বুনলে হেষ্টার প্রতি ৬২-৭৫ কেজি বাঁজের 
প্রয়োজন হয় । ৰ 


নীচু জমির ধানের চাষ 

শুধু ভারতে কেন পাঁশ্চমবপ্দেও এই ধরণের জমিতে ধানের চাষ বেশ হয়। 
নীচু প্রকৃতির জাঁমতে জল মোটামুটিভাবে ৫০ সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে । ৫ 
থেকে ৮ সৌোন্টামটারের মত জল জমতে থাকলে ৪ থেকে ৭ বার লম্বালম্বি ও 
আড়াআড়ি লাঙ্গল দিয়ে জাঁমকে ভালভাবে কাদা ( চিত ১৭, ১৮.) কর| হয়। 
এই জল হয় বৃষ্টির জনা জমে অথবা সেচের 'সুবধ। থাকলে পেতে পারে । 
সেই হিসাবে বৃষ্টি সেবিত বা সেচ সেবিত ফসলের নাম দেওয়া হয়। চারা 


৯৪... "__ ধান উৎপাদন 


রোয়া বা কলানে৷ বীজ বোনার আগে জৈব ব৷ অজৈব সার সুপারিশ অনুযায়ী 
শেষ চাষের আগে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা অন্য জায়গায় 


ৱি 5৭: ট্রাকটার দিয়ে জাম কাদা করার পদ্ধাত 


বীজতলা ( পরের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বল৷ হয়েছে ) করে তৈরী করা হয় । 
পরে সেগুলিকে প্রধান জমতে নিয়ে এসে সারিতে রোয়৷ ( চিত্র ১৯) করা 


চিত্র ১৮: বলদ চালিত লাঙ্গল নিয়ে জমি কাদা করার পদ্ধতি 


হয়। চারা রোয়। ছাড়া এসব জমিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কাদানোর পর 
কলানো বাঁজও ছিটিয়ে অথব৷ সারিতে বোন৷ হয় । তবে এর ব্যবহার 
খুব সীমিত কারণ বৃষ্টির জল এত পরিমাণে বাড়তে থাকে যে বীজ পচে 


চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি ৯৫. 


যাওয়ার সম্ভাবন৷ খুব বেশী থাকে ৷ তাই বোরো চাষের সময় কিছুটা কার্যকরী 
হলেও আমন মরমুমে এর ব্যবহার: সম্ভব হয় ন৷ ৷ বৃষ্টি নির্ভর হলেও 
চারা রোয়৷ ( চিত্র ১৯ ) অনেক সময় জুলাই মাসের শেষেও এসে যায় । 


চিত্র ১৯: চারা রোয়ার পদ্ধাত 


জমিতে বীজ 1ছটানোর থেকে কাদা জাঁমিতে চার৷ রোয়ার কতকগুলি 
সুবিধা রয়েছে, যেমন= 

ও জাম কাদানোর ফলে আগাছার উপদ্রব কম হয়, গাছের সংগে 
প্রাতযোগত! থাকে না ৰ ৰি 

৩ শস্য পর্যায়ে চাষের সুবিধ৷ হয় কারণ কোন ফসল উঠতে দেরী হলে 
চারা অন্য জায়গায় তৈরী করা যায় - 

৬ যত সংখ্যক গাছ মাটিতে রাখা দরকার তা রাখা সম্ভব হয় 

৪ আয়রণ ও ফসফরাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় 

৬ কাদানে৷ জামতে শিকড় সহজে বাড়তে পারে না । 
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গভীর জলের ধান / ভাসমান ধানের চাষ 

নীচু প্রকৃতির জমিতে বর্ষায় ১৫ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত জল জমতে 
দেখা যায়-এবং যেসব ধান এ সব এলাকায় চাষ হয় তাকে গভীর জলের ধান 
বল৷ হয়। আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফিলিপাইন (১৯৬৯) এর 
1হসাবে এশিয়ায় প্রায় শতকর। ২০ ভাগ জাম গভীর জলের কবলে । এর- 


৯৬ নু রা ধান উৎপাদন 


মধ্যে আবার ভারতে সব থেকে বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে, প্রায় ২'৩ মিলিয়ন 
' হেস্তীর । ভারতে প্রধানতঃ আসাম, বিহার, মণিপুর, উড়িষ্যা, ব্িপুরা, উত্তর- 
প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলের জায়গা বেশী দেখা যায় । পশ্চিমবঙ্গে 
এ ধরণের নীচু জমি প্রায় ২০,০০ হেক্লীরের মত ( মুখাজাঁ, ১৯৭৫) ৷ এছাড়া। 
অন্ধপ্রদেশ, কেরালা, কৰ্ণাটক এবং তামিলনাড়ু প্রভাত কিছু কিছু জায়গাতে 
গভীর জলের জায়গা রয়েছে । এইসব ধানের চারান্রক বৈশিষ্ট্য (চিত্র 
২০ ) অন্যান্য ধানের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকাতর হয় । যেমন . 
৬ বেশী জলে বাড়তে পারে অর্থাৎ জলের গভীরতা বাড়ার সংগে সংগে 
'_- গাছও বাড়তে পারে । অনেক সময় দিনে.২৫ থেকে ৩০ সোণ্টামাটারের 
মত লম্বা হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই 
৬ গোড়ায় গুচ্ছমূল ছাড়াও বিভিন্ন গাটেও শিকড় বের হয়। এই শিকড়গুলি 
গাছকে ভাসতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনে গাছের খাদ্য সংগ্রহ করে। 
৫ গীট থেকে.পাশকাঠি বার হতে পারে ৷ ৪1৫টি মূল পাশকাঠি ছাড়াও 
উপরের দিকে ৪/৫টির মত গাটের থেকে পাশকাঠি বের হয় । 


০. কাণ্ডে বাতাস থাকার থাল থাকে (Ai ১০৪০০) । 


চিত্র ২০: ভাসমান ধানের জাতগুি গভীর জলের পাঁরবেশ সুন্দরভাবে মানিয়ে নেয় 


চাষাবাদের 'বাভন্ন পদ্ধাত ৯৭ 


এই ধরণের বীজের সুপ্তকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় । অনেক সময় জলে ধান 
ডুবে থাক! অবস্থাতেও বীজ পাকে । সে ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সুপ্ত কাল 
থাকলে বীজের অঙ্কুর হয় না ৷ 

প্রকৃতিগত পার্থক্য যেমন রয়েছে তেমনি শস্যপরিচর্যা গত পদ্ধাতর 


মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে (চিত্র ২১) তা আলোচনা করা গেল। 


উঁচু জামতে চাষের জন্য যে ধরণের জমি প্রস্তুত, জৈবসার প্রয়োগ, 
হাড়ের গুড়ো, বীজবোনা, বীজের পরিমাণ ( হেক্টার প্রাত ৮০ থেকে 
১৩০ কেজি ) দেওয়ার সুপারিশ কর! হয় একইভাবে মার্চ/এীপ্রল মাসে 
বোনার জন্য এ ধানের চাষেও করা হয়ে থাকে । কারণ পরে ক্লমান্নয়ে 
জল বাড়তে থাকলে চারা রাখা সম্ভব হয়ে উঠে ন৷ ৷ তাই বীজ বোনাটা 
বেশী প্ৰচলিত ৷ 

আগাছার উপদ্রব প্রথম অবস্থাতে খুব বেশী হয়ে থাকে। তাই লোহা 
অথবা বাশের দাতের তৈরী বিদ। চালিয়ে কিছুট। আগাছার উপদ্রব জামতে 
দাময়ে রাখতে হয় । কারণ পরে জল বাড়লে আগাছার উপদ্রব কিছুটা 
কমে আসে ৷ এছাড়া অন্যান্য ধানের জন্য যেভাবে আগাছা ও রোগ- 
পোক৷ দমনের সুপারিশ কর! হয়েছে এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। 

সার, প্রয়োগ বিশেষ করে চাপান সার দেওয়াটা একটা সমস্যাই বল৷ 
যায়। জলের গভীরতা এত বেশী হয় যে সার ছিটিয়ে দিলে কোন 
লাভ হয় না। 

নভেম্বর-ডসেম্বর মাস নাগাদ ধান কাটার সময় হয় । জল বেশী থাকলে 
কেবল শীষ কেটে নেওয়া হয় । ত৷ নাহলে গোড়ায় অনেকটা খড় রেখে 
শীষের দিকটা কেটে নিতে হয় । ধান কাটা ও বয়ে আনা অনেক সময় 
নৌকার দ্বারা করতে হয় । 


গভীর জলে ধান চাষ / ভাসমান ধান চাষের সমস্যা 
শুকনো জমিতে বীজ ছিটিয়ে বোনার জন্য অনেক সময় বাঁজের 
অঙ্কুরোদগম কম হয় এছাড়া খরার জন্য চারা অনেক মরে যায় 
চারা অবস্থায় আগাছার উপদ্রব খুব বেশী হয় 


মাঠে গাছের সংখ্য। কমে যায় 
হঠাৎ জল বেড়ে গেলে বা বন্যার ফলে পুনরায় অনেক চারা মার! যায় 


গাছের বাঁদ্ধর বিভিন্ন পৰ্যায়ে জলে ডুবে যেতে পারে 
গাছ শুয়ে পড়ার প্রবণতা বেশী থাকে 


৭ 


অধ্যায় আট 
বীজ তলায় চারা তৈরী 


(The Seedling Ralsing in Seedbed) 


৩ শুকনে৷ বীজতলা 

৬৩ ভেজা বা সন্ত বাজতল৷ 
৩ বীজতলা থেকে চারা তোলা 
৩ দেপগ পদ্ধতিতে চারা তৈরী 


১০১ 


১০৩ 


১০৭ 


১০৭ 


আঞ্ৰমল্স শি 
বীজ তলায় চার! তৈরী 


সতেজ ও সবল চার৷ রোয়ার জন) সব সময় প্রয়োজন । এ ধরণের চারা 
পেতে হলে বীজতলা বিশেষ যত্ন নিয়ে তৈরী করতে হবে ৷ বীজতলা 
শুকনে। অথব৷ ভেজা উভয় প্রকার হতে পারে। বীজতলার মাটি 
যথেষ্ট উর্বর হবে অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার যোগান দিতে হবে। বীজের 
মধ্যে যে খাবার থাকে ত! দিয়ে চারা ১০-১২ দিন পৰ্য্যন্ত চালিয়ে নিতে 
পারে তারপর মাটি থেকে খাবার নেওয়ার দরকার হয় । তাই বীজতলায় 
উপযুক্ত পরিমাণে জল, প্রয়োজনমত তাপমাত্রা এবং অক্সিজেনের বন্দোবস্ত 
রাখা প্রয়োজন ৷ দেখা গেছে আঁক্সজেনের ঘনত্ব শতকর৷ ০৩ ভাগ, সৰ্বানম্ন 
ও সর্বোচ্চ তাপমান্ল ১১” ও ৩৮০ মেলসিয়ারসের মধ্যে ও প্রতি সোণ্টামটারে 
ইলেকট্রিকেল কনডাকটিভাট ৪৫ মালমোজ থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগম 
ভালভাবে হতে পারে । 


শুকনে। বীজতল। (Dry seed bed) 
ভেজা বীজতলা করতে গেলে যতটুকু জলের দরকার তার অভাব দেখা 
দলে অথবা যেখানে পুরোপুরি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হয় সেখানে 
শুকনে৷ বীজতলা তৈরী করার প্রয়োজনীয়ত৷ দেখ৷ দেয় । শুকনে৷ বীজতলা 
তৈরীর পদ্ধতি নিম্নরূপ £ 
৬ আগের ফসল কাটার পর থেকে মার্চ-এপ্রল মাসে প্রথম বৃষ্টি হওয়া 
পৰ্য্যন্ত সময়ের মধ্যে জাঁমতে বার বার লাঙ্গল দিয়ে মাটি বুরে৷ ঝুরে। করে 
{তে হয় । এর ফলে অনেক আগাছা মরে যায় । 


১০২ ধান উৎপাদন 


৬ শেষ চাষের আগে ( কমপক্ষে বীজ বোনার ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ আগে ) 
কমপোষ্ট সার হেক্কার প্রতি ১৫ থেকে ২০ টন হারে দেওয়ার সুপারিশ 
করা হয়। 

৩ এক হেক্টার জাম রোয়ার জন্য ৮০০ থেকে ১০০০ বর্গামটার বাঁজতলার 
দরকার হয় এবং এ এলাকার জন্য বীজ লাগে প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ 
কেজি । সরু ধান হলে ৪৫ কেজি, মাঝারি প্রকাতির হলে ৫২ কোঁজ 
এবং মোটা ধান হলে ৬০ কেজি লাগবে ৷ 

বীজ বোনার আগে সাধারণ জমতে প্রতি বর্গামটারের জন্য ২০ গ্রাম 
নাইট্রোজেন, ২০ গ্রাম ফসফেট ও ২০ গ্রাম পটাস প্রয়োগ করার দরকার 
হয়। পর্যাপ্ত মান্রায় গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়ানক সারের 
প্রয়োগ কিছুটা কম করা যেতে পারে । ৷ 


বৃষ্টির উপর নির্ভর করে শুকনো বীজতলা তৈরী করলে প্রাথমিক মানায় 
নাইট্রোজেন না দিয়ে, চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে, জাগতে রস থাকলে 
প্রয়োজন বোধে প্রত বর্গামটারে ২০ গ্রাম নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে দিতে 
হবে ৷ 

৬ বীজতলার চওড়া ১২০ মিটার ও লম্বা প্রয়োজনমত ছোট বড় হয়। 
এ ছাড়া ৩০ সেণ্টিমটার চওড়া নাল৷ বীজতলার চারিদিকে জল 
নিকাশীর জন্য রাখা হয় । 

৬ বীজতলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনো 
গুভ্ো ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড (বাজারে প্রচলিত নাম এগ্রোসান 
জি-এন, মোনোসান ) বা ফিনাইল মারকিউরক আ্যাসিটেট ( সেরেসান 
পাউডার.) মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে ৷ 

৬ বৃষ্টির পর অথবা বৃষ্টি হতে পারে এ ধরণের আবহাওয়া দেখে বীজ 
বুনতে হবে। বীজ বোনার পর হালকা ভাবে মই দিয়ে বীজ 
ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তা নাহলে পাখী খেয়ে নিতে 
পারে। 

৬ চারার বয়স ১০ দিন হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলিলিটার 
ফসফোমিডন ১০০% বা এক মিলিলিটার ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি শ্ত্রে 
করতে হবে । দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজতলায় প্রথম স্প্রে করতে 
হবে। দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজতলায় প্রথম স্প্রের ২০ দিন 


বীজ তলায় চার তৈরী ১০৩, 


পর দ্বিতীয়বার একই মাত্রায় ফসফোমিডন স্প্রে করতে হবে । এছাড়া 
বিভিন্ন এলাকাতে শস্য রক্ষার জন্য যে সুপারিশ কর! হয় তা মেনে: 
চলতে হবে । 

জাতগত প্রভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে বীজ বোনার ২১ থেকে ৩০ 
দিনের মধ্যে অথবা চারায় ৫-৬ পাতা হলে বীজতলার চারা রোয়ার জন্য 
তৈরী হয়ে ষায়। চারা রোয়ার আগে বীজতলা ভাজয়ে নিলে চারা 
তোলা সহজ হয় । 


শুকনে। বীজতল! তৈরীর সুবিধা 


কম জল ব/বহার করে চারা পাওয়া যায় 
ভেজা বীজতলার থেকে সহজে তৈরী কর৷ যায় 

চারা বেশ শন্ত হয় তাই সহজে মাটিতে লেগে যায় 

এই ধরণের বীজতলা! থেকে যে চারা পাওয়া যায় তার থেকে পাশকাঠি 
তাড়াতাড়ি বের হতে সাহায্যে করে । 


শুকনে! বীজতলার অস্ুবিধ। 


বীজতলা তৈরী করতে অনেক সময় লাগে 

সব রকম মাটিতে এই ধরণের বীজতলা ভাল হয় না। [বিশেষ করে 
অনুর্বর, শক্ত অথবা কোন দোষ যুক্ত মাটিতে 

মাটিতে নোনা ধরলে চারা নষ্ট হয়ে যায় 

বেশী পাঁরমাণ বীজের প্রয়োজন হয় কারণ অনেক বীজের অঙ্কুর 
নষ্ট হয়। 


ভেজা বা সিক্ত বীজতলা 


এই ধরণের বীজতলা যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত রয়েছে 


সেখানে সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে । চারা রোয়ার ২১ থেকে ৩৫ দন 
আগে সাধারণভাবে বাঁজতলা তৈরী করা হয়। ভেজা বীজতলায় যেভাবে 
চার তৈরী করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ 


গু 


বীজতলার জন্য এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে সেচ এবং 
জল নিকাশীর উভয়েরই ব্যবস্থা, রয়েছে । এছাড়া মাটি উর্বর হবে, 
কোন রকম লবণের পরিমাণ বেশী থাকবে না বা মাটি কোন দোষযুক্ত 
হবে না। ) 


১০৪ ধান উৎপাদন 


০ মাটি ভাল কাদানো না হওয়৷ পর্য্যন্ত বার বার লাঙ্গল দেওয়া প্রয়োজন ৷ 


৬ এক একাট বীজতলার পরিমাপ হবে ১৭২০ মিটার চওড়া ও প্রয়োজন 
মত লম্বা, ৩০ থেকে ৪০ সোপ্টামটারের মত চওড়া ও ১০ সোণ্টামটার 
গভীর জলনিকাশী নাল! চারদিকে রাখ! হয় ৷ ( চিত্র ২২) 


& বীজতলার উপরে একটু ঢেকে থাকার মত জল থাকে । জল বেশী 
থাকলে বের করে দেওয়ার দরকার অথবা কম থাকলে ঢোকানোর 
প্রয়োজন । বাঁজতলার মাঝখানটা একটু উঁচু রেখে উভয় দিকে হালকা 
ঢালু করে দেওয়। হয় 


& কাদানে৷ বীজতলার বীজ শোধনের জন্য প্রাত ১:৫ লিটার জলে ১:৫ 
গ্রাম মিথোক্সিমারাকউরিক ক্লোরাইড (ট্যাফাসন-৬,  এঁরটন-৬, 
এঁমসান-৬ বা আযাগালল-৩) বা ফিনাইল মারাঁকউরিক গ্যাসিটেট 
( সেরেসান পাউডার) মিশিয়ে তাতে এক কেজি বীজ ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। যাঁদ জলের তাপমাত্রা ২৭০ সেপ্টিগ্রেড হয় তাহলে 
২৪ ঘণ্টা ধরে বীজ জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে কিন্তু যাঁদ তাপমান্রা ২২% 
সোণ্টিগ্রেড হয় তাহলে ২ থেকে ৩ দিন পর্যন্তও ডুবিয়ে রাখার প্রয়োজন 
দেখা যায় । 


চিত্র ২২ ঃ সন্ত বা ভেজা বীজতলা 


বীজ তলায় চারা তৈরী ১০৫ 


ঞ এর পর বাঁজগুলি ভিজে চটের উপর ২৫ সেণ্টিমিটারের মত পুরু করে 
মেলে ভিজে চট দিয়ে ঢেকে ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টা ছায়ায় রেখে কল গাঁজয়ে 
বীজতলায় বীজ ফেলতে হবে। শীতকালে বেশী সময় ধরে জাগ দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়। কোন সময় বীজ যাতে শুকনো না হয় সেদিকে দৃষ্টি 
দেওয়ার প্রয়োজন হয় ॥ 

- মাটি কম উর্বর হলে প্রতি বর্থামটার বীজতলায় গোবর বা কমপোষ্ট ১০ 
কেজি, ২০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০ গ্রাম ফসফেট ও ২০ গ্রাম পটাস বীজ 
বোনার আগে মাটিতে 'মাশিয়ে দেওয়ার দরকার হয় । 


চিন্র ২৩£ সিন্ত বীজতলার পাঁরিচ্যা 


9 এবার ৩ থেকে ৪ মুঠো অঙ্কারত বীজ (প্রায় ৭০ গ্রামের মত ) প্রতি 
বর্গামটার বীজতলায় সমানভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয় ৷ থামবুল পদ্ধীততে 
(Thumb rule method) বীজের হার ঠিক করতে হলে নিম্নলিখিত 


সূত্রটি ব্যবহার করার দরকার হয় । 

_ ১০০০ বীজের ওজন (গ্লামে)৪ 
বীজের হার দি নিজ 
তবে সাধারণভাবে সরু ধান হলে ৪৫ কোঁজ, মাঝার সরু ধান হলে ৫২ 
কেজি ও মোটা ধান হলে ৬০ কোঁজ বীজের দরকার হয় ৷ যাঁদ খুব ঘন 


করে বীজ বোনা হয় তাহলে ঘনভাবে চার৷ উঠলে চারা তুলতে অসুবিধা 
হয় ও চারা ছোট ও সরু হয়। তাই খুব ঘন বীজ বোন! উচিত না। 


১০৬ ধান উৎপাদন 


৬ বীজ বোনার পর এক সপ্তাহকাল বীজতলার মাটি ভেজা ভেজা করে 
রাখতে হয়। তার বেশী হলে চারা নষ্ট হতে পারে। এক সপ্তাহের পর 
ধীরে ধীরে ৫ সেণ্টিমিটারের মত জল বাড়ানো যেতে পারে অবশ্য জল' 
বাড়ানোর গতি চারার বেড়ে উঠার উপর নির্ভর করে থাকে ( চিত্র ২৩)। 

চারার বয়স ১০ দিন হলে দানাদার ওঁষধ, প্রতি বর্গামটার বীজতলার জন্য: 
৫ গ্রাম ফোরেট ১০ জি বা ১৫ গ্রাম কাবোফুরান ৩ জি ব্যবহার করার 
দরকার হয়। ওষুধ শুকনো ছড়াতে হবে এবং ব্যবহারের সময় বাঁজতলায় 
২'৫-৫ সেোণ্টামটার জল ৫-৭ দিন ধরে রাখতে হবে। যেখানে বীজতলায় 
জল দাড় করানো সম্ভব নয় সেখানে প্রতি লিটার জলে ১:৫ মিলি লিটার 
ফমফোমিডন. ১০০% বা ১ মিলিলিটার ক্লোরপাইরিফস ২০ ই. সি. 
স্প্রে করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজতলায় প্রথম স্প্রের 
২০ দিন পরে দ্বিতীয়বার একই মাত্রায় ফসফোমিডন স্প্রে করতে হবে । 

এছাড়। বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের ওষধ সুপারিশ করা হয়েছে তা, 
মেনে চলতে হবে ৷ 


ভেজা বীজতলার স্থবিধা 
ণ কম বীজ লাগে 
মোটামুটিভাবে সব ধরনের মাটিতে হতে পারে 
৬ চারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে 
৩ সামান্য নোনা লাগাও সহ্য করতে পারে 
ভেজা! বীজতলা র অন্ুুবিধা 
৬৩ খুব বেশী জলের প্রয়োজন হয় 
৬ বীজ বোনার পর যাঁদ খুব ভারী বৃষ্ণি হয় তাহলে বাঁজতলার বীঁজ- 
ধুয়ে একধারে চলে যেতে পারে 
৬. বীজতলা তৈরী, পরিচর্যা কর! এবং চারা তোলা ইত্যাদি কাজ বেশ 
কষ্টকর হয়ে থাকে 


চারা খুব বেশী লম্বা হয় না, তাড়াতাড়ি পাশকাঠি ছাড়ার প্রবণতা, 
বেশী থাকে ৷ 


৬ বেশী জায়গার প্রয়োজন হয়ে থাকে 
৩ কখনো খরা হলে বীজতলার চার। তা সহ্য করতে পারে না ৷ 


বীজ তলায় চারা তৈরী ১০৭ 


বীজল। থেকে চারা তোল! (Uprooting of seeding from seedbad) 

২০ থেকে ২৫ দিন পর রোয়ার জন্য বীজতলায় চারা তৈরী হয়ে যায় 
(চিত্ৰ ২৪ ) । যেগুলি ১৩০ দিন বা তারও বেশী দিন স্থায়ীজাত সেগুলির 
চার৷ ৩০ থেকে ৪০ দিন পরে তুললেও সমান ফলাফল পাওয়া যায় । ৩০ 
দিনের বেশী বয়সের চার! রোয়া করলে কম বয়সের চারার তুলনায় দেরীতে 


চিত্র ২৪--বীজতল৷ থেকে চারা তোলার পদ্ধতি 


সেরে ওঠে ৷ বিশেষ করে চারা তুলতে গিয়ে যদি কাও বা শিকড়ের কিছুটা, 
ক্ষাত হয় তাহলে সারতে আরে বেশী সময় লাগে ৷ ২০ দিনের কম বয়সের. 
চার তুলতে [কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয় যদি চারা তোলার সময় ( চিত্র 
২৪) বেশী মাটি চারার শিকড়ে লেগে থাকে তাহলে ঝাঁকিয়ে মাটি ধুয়ে 
ফেলতে হয় । অনেক সময় নাব জাতের বীজ হলে ৬০ থেকে ৭০. দিনের 
চারা রোয়াতে আশাপ্রদ ফল দিয়েছে । পাশ্চমবঙ্গে অনেক জায়গায় ২০ 
থেকে ৩০ সেণ্টিমিটার গভীর জলে রোয়া করতে হয় সেখানে একই চার! থেকে 
দ্বিতীয়বার রোয়াও করতে দেখা যায় । এছাড়া তাপমাত্রা কম থাকলে 
বয়স্ক চারা রোয়৷ করার প্রয়োজন দেখা যায়। সেখানে ফলন খারাপ, 
হয় ন৷ ৷ 


দেপক (72900) পদ্ধতিতে চার! তৈরী 
দেপক পদ্ধাততে. চার! তৈরী ফিলিপাইনে বেশ সন্তোষজনক ভাবে হয়ে 
থাকে। ভারতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন ফিলিপাইন থেকেই । এই ধরণের 


1১০৮ ধান উৎপাদন 


বীজতলাকে অস্থায়ী বীজতল। বলা যেতে পারে । অন্ধপ্রদেশের কোন কোন 
জায়গার কুষক এই পদ্ধতিতে চারা তৈরী করে ব্যবহার করছে। চারা তৈরী 
হতে প্রায় দুই সপ্তাহের মত সময় নেয় ৷ অন্য পদ্ধীততে যেখানে এক হেক্কীর 
জমি রোয়া করতে ১০০০ বর্গামটার বীজতলার প্রয়োজন হয়ে থাকে সেখানে 
'দেপক পদ্ধতিতে মাত্র ৪০ বর্গমিটার বীজতলায় ৪৫ থেকে ৬৫ কোঁজ বীজ 
বোন। যায় ও সমান কাজ হয়। দেপক পদ্ধতিতে চার তৈরী নিম্নলিখিত 
উপায়ে হয়ে থাকে । 


৬ ভেজা! বীজতলার জন্য যেভাবে জাম তৈরী করার কথা বল৷ হয়েছে একই 
ভাবে এখানেও জাম তৈরী করার প্রয়োজন । যাদি তৈরীর এরূপ সুযোগ 
না থাকে তাহলে যেকোন পারষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে করা 
যায় । 

€ এবার বীজতলার এক-একাঁট অংশকে কলাপাত! ( মাঝের শিরা বাদে ), 
খালি সিমেন্ট বস্ত৷ ব৷ পলিথিনের চাদর দিয়ে মুড়ে দিতে হয়। ঢেকে 
দেওয়ার কারণ হলে! যাতে চারার শিকড় মাটির সংগে মিশতে ন৷ পারে । 
সারের সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না কারণ চারা যতদিন এখানে থাকবে 
ততাঁদনের খাদ্য বীজের মধ্যেই থাকে । সিমেন্টের মেঝেতে করা হলে 
খুব ঘন ঘন জল দিতে হয়। 

৩ প্রতি বর্থামটারে ৩ কেজি হারে বীক্ত সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হয় । 
অওকুরিত বীজের উপর মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিতে হয় এবং মাঝে 
মাঝে হাত দিয়ে অথবা হালকা কাঠের তত্ত। দিয়ে প্রতিদিন সকালে ও 
বিকালে চেপে দিতে হয় । এইভাবে জল দেওয়া ও পরে চেপে দেওয়া 
৩ থেকে ৬ দিন ধরে করতে হয় । এর ফলে শিকড়গুলি উপরের দিকে 
উঠে আসতে পারে না। চেপে দেওয়ার ফলে বীজগুলি একটির সংগে 
অপরটি জুড়ে থাকে । 

যে কোন জাতের বীজ হোক না কেন রোয়ার জন্য চারা এই পদ্ধতিতে 
৯-১৪ দিনের মধ্যে তৈরী হয়ে যায় ৷ 

৬ দেপক বীজতলায় তৈরী চার! রোয়ার জন্য বীজতলায় বসে বসে তোলার 
প্রয়োজন হয় ন৷ মাদুর যেমন গোল করে জড়িয়ে রাখা হয় তেমনি 
চারাগুলিকে গোল করে গুটিয়ে নিয়ে যেখানে রোয়৷ হবে সেখানে নিয়ে 
যাওয়৷ হয় । সেখানে একটি চারা অপর চার৷ থেকে আলাদ। করার 
পর রোয়৷ হয়। 


বীজ তলায় চারা তৈরী ১০৯, 


দেপক বীজতল। তৈরীর সুবিধা 


বীজতলায় চারা কমাঁদন থাকে 

বীজতলার জন্য জায়গ৷ কম লাগে 

যেকোন জায়গায় এ ধরণের বীজতলা তৈরী করা সম্ভব 
চারার শিকড় বা কাণ্ডে আঘাত প্রায় লাগেই ন! 

চার৷ তোলার জন্য বীজতলায় বসে থাকার প্রয়োজন হয় ন৷ 
বীজতলার বীজ বৃষ্টির জলে ধূয়ে যায় না ৷ 


দেপক বীজতলায় চারা তৈরীর অস্থবিধা 


বীজ বেশী লাগে 

চারা বেশ সরু ও ছোট হয় কারণ বয়স মাত্র দু'সপ্তাহ হয়। লম্বায় 
মাত্র ৮ থেকে ১০ সেণ্টামটারের মত হয়। আমাদের দেশের 
অবস্থাতে বিশেষ করে খাঁরফ মরসুমে জমিতে জল বেশী থাকে তাই 
এই পদ্ধাততে যে চার৷ পাওয়া যায় তা দিয়ে রোয়৷ প্রায় অসম্ভবই 
বলা যায়। এই ভাবে তৈরী চার! দিয়ে বোরো৷ মরসুমে রোয়া 
কিছুটা সম্ভব বল৷ যেতে পারে । এছাড়া কোন কারণে দু'সপ্তাহের 
বেশী যাঁদ চারা বীঁজতলায় রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে চারা না 
খেতে পেয়ে মারা যাবে । কারণ শিকড় মাটির মধ্যে যেতে পারে 
না। রোয়ার সময় প্রাত গর্তে নির্ধারিত সংখ্যক চার৷ রাখা অসুবিধা 
দেখা যায় । 
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5৬৪৩৬ 


অধ্যায় নয় 
পুষ্টিসাধন ও সার প্রয়োগ 


(Plant Nutrition and Fertilizer Application) 


সূচনা 

ধানের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান 
খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্য জনিত লক্ষণাবলী 

বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের কাজ ও এগুলির অভাবজনিত লক্ষণাবলী 
খাদ্যোপাদানের আধিক্য জানত ক্ষাতর লক্ষণাবলী 

বিভিন্ন অণু খাদ্যের অভাবজনিত অসুবিধা দূর করার উপায় 

সার প্রয়োগের আগে বিচাৰ্য্য বিষয় 


নাইট্রোজেন 
উৎস, ব্যবহারের মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধাত, 


প্রয়োগের সময় 


ফসফরাস 
উৎস, মান্না, প্রয়োগের সময় ও বিধি 


পটাশিয়াম 
উৎস, মাত্রা, প্রয়োগের সময় ও বিধি 


নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের সুষমহারে প্রয়োগ 
ধান উৎপাদনে জৈবসারের কার্যকারিতা 

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে সার প্রয়োগের সুপারিশ 

সারাংশ 


১১৩ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৫ 
১২২ 
১২৪ 
১২৫ 
১২৯ 


১৩৬ 


১৩৭ 


১৩৮ 
১৩৮ 
১৪০ 
১৪২ 


অন্বাঁল নস 
পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ 


সূচনা 

ষাটের দশকের আগে ধান চাষে খুব কম সার ব্যবহার করা হত, কারণ 
দেশী ধানের জাতগুলোতে সার ব্যবহার করলেও সঠিক পরিচর্যার অভাবে সব 
সময় সার ব্যবহারের সুফল পাওয়া যেত না । কিন্তু এ দশকের মাঝামাঝি 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ শুরু হওয়ায় কৃষকের কাছে এক নতুন দিগন্ত 
খুলে গেল এবং সত্তরের দশকে একথা সুপ্রমাণিত হল যে অধিক ফলনশীল 
ধান চাষে সবচেয়ে বেশী ফলন পেতে হলে সময় ও প্রয়োগ পদ্ধাত জেনে 
সুষম সার জামিতে ব্যবহার করতেই হবে । তবে এর আগে অর্থাৎ অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরাক্ষায় 
দেখা গেছে যে সাধারণ দেশী বা উন্নতমানের দেশী ধান চাষে অণুকুল 
পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সঠিক পরিচর্যার সংগে সার ব্যবহার করলে উৎপাদন 
নিশ্চয়ই বাড়ে । অনেক সময় দেখ। গেছে যে ধানে সার ব্যবহারে সুফল 
কিছুটা অনিয়ামত ভাবে পাওয়া যাচ্ছে । এর সঙ্গত কারণও রয়েছে_ 
যথাযথ মাত্রায় সার ব্যবহারের কয়েকটা নিয়ম আমাদের মেনে চলা দরকার, : 
যেমন সাঁঠক সার এবং পরিমাণ নির্বাচন, ঠিক সময়ে এবং ঠিকভাবে তার 
প্রয়োগ ও শস্যের বাভিন্ন পর্যায়ে দেয় সারের মান্রাকে যথাযথভাবে ভাগ 
করে ব্যবহার । গাছে সার. প্রয়োগ করার আগে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন 
পর্যায়ে তার পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে ৷ এছাড়া যে খাদ্যোপাদানটি গাছ 
গ্রহণ করবে ত! উৎপাদনে কতখানি লাগছে তাও জানতে হবে ৷ 


৮ 


১১৪ ধান উৎপাদন 
গাছের পুষ্টিসাধন 
গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহও গ্রহণকে গাছের পুষ্টি বলে। 


শস্যের খাদ্যোপাদান হল সেই ধরণের উপাদান যেগুলি গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন 
পর্বে প্রয়োজন হয় এবং গাছের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলে তৈরী হয় না । 


খানের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান 

ধানের জন্য ১৭টি খাদ্যোপাদানের প্রয়োজন হয় । যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, 

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালাসয়াম, 

ম্যাগনোশয়াম, জিঙ্ক, আয়রণ, কপার, মলিবডেনাম, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, 

'ক্লোরন ও সালকন। এগুলিকে প্রয়োজন 1ভিত্তিতে পুনরায় দুভাগে ভাগ 

ভাগ করা যায় যেমন-- 

৩ প্রধান খাদ্যোপাদান-কাৰ্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, 
পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সালফার_ আনুপাতিক হারে 
এগুলি বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হয় । 

৩ অপর ভাগাট হল অণুখাদ্য ব৷ কম পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান 
যেমন আয়রন, ম্যাঙ্গানজ, কপার, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, বোরন, ক্লোরিন 
ও সালকন ইত্যাদি । 
প্রত্যেক প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট মান্রায় এবং গাছের 

ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় থাকা উচিত। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও 

পটাশিয়াম সাধারণভাবে কৃষক ব্যবহার করে থাকে। সালফার এমনিতে 

ব্যবহার হয় না তবে সুপার ফসফেট প্রয়োগ করলে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা 
সরবরাহ হয়। বাদবাকি খাদ্যোপাদান গাছে অভাবের লক্ষণ প্রকাশ পেলে 
সাধারণতঃ ব্যবহার হয় । 

অন্য সকল প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলি হয় বাতাস, জল, মাটি অথবা 
পুরনো গাছ বা যে সার প্রয়োগ কর৷ হয় তার সংগে মিশে আসে । 

কোন বিশেষ উপাদান গাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিনা ত দুরকম উপায়ে 

'বোঝ। যায় 

৩ এক-একটি খাদ্যোপাদান জলে মিশিয়ে সেই দ্রবণে গাছ লাগালে গাছে 
যদি কোন অস্বাভাবিকত্ব দেখ৷ যায় এবং 


ঞ এ বিশেষ উপাদানটি প্রয়োগ করলে গাছের লক্ষণাবলী যদি স্বাভাবিক 


হয় অথবা কিছুটা কমে যায় তাহলে এ উপাদানটি প্রয়োজনীয় বলে 
ধরে নিতে হবে। 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১১৫ 


খান্তোপাদানের অভাব বা! আধিক্যজনিত লক্ষণাবলী 
কোন বিশেষ উপাদানের অভাব দেখা দিলে ধান গাছের পাতা, কাও বা 
শিকড়ের রঙ, গাছের উচ্চতা, পাশকাঠির প্রকৃতি বা শিকড়ের বৃদ্ধি দেখে 
সাধারণতঃ বুঝতে হবে। 
গাছের উচ্চতা হয় স্বাভাবিক হবে অথবা বেঁটে খাটে৷ প্রকৃতির হবে, . 
পাশকাঠির সংখ্যা হয় স্বাভাবিক আর তা নাহলে হয় কমবে বা বাড়বে । 
এছাড়া পাতাতে যে সব লক্ষণ দেখ যাবে তা নিষ্রূপ 
৬ হলদেটে অথবা গাঢ় সবুজ রঙের হবে ৰ 
৬ শিরাতে কালো রডের পচা দাগ থাকতে পারে অথবা থাকবে না 
৬ পাতার উপরে অথবা নীচে বাদামী রঙের দাগ্‌ দেখা যেতে পারে অথবা 
থাকবে না। 
৯ পাতার ডগায় অথবা ধারে বাদামী রঙের দাগ ক্রমাননয়ে বড় হবে অথবা 
কমবে। - ২ 
এই সব লক্ষাণাবলী, সাধারণতঃ গাছের বৃদ্ধির প্ৰাথমিক অবস্থাতে অৰ্থাৎ 
চারা রোয়ার ২-৩ সপ্তাহ বা ১-২ মাসের মধ্যে দেখে চিনতে হবে । 
অনেক সময় কিছু কিছু রোগের লক্ষণের সংগে এই প্রকার খাদ্যোপাদানের 
অভাব ব৷ আধিক্য জানত অস্বাভাবিকত্বের পার্থক্য ধরতে গওগোল হয়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দস্তার অভাব জনিত লক্ষণাবলী ও কুটে রোগের লক্ষণ 
আলাদা করা খুব সহজ হয় না। 


বিভিন্ন খান্তোপাদানের কাজ ও এগুলির অভাবজনিত লক্ষণাঁবলী 


নাইট্রোজেনের কাজ-_ 
পাশকাঠি বেরুবার সময় ধান গাছে নাইট্রোজেন বেশী পরিমাণে 
প্রয়োজন ৷ নাইট্রোজেন শীষ হওয়ার প্রারম্ভে যাদি দেওয়৷ যায় তাহলে শীষে 
ফুলের সংখ্যা বেশী হয়। পুষ্টি পর্বেও ধান বেশ কিছু নাইট্ৰোজেন গ্রহণ 
করে। নাইট্রোজেনের কাজ নিম্নরূপ 
গাছে পত্র হারতের- অঙ্গ (010:02511) হিসাবে গাছের রঙ গাঢ় 
সবুজ হয় 
৩ তাড়াতাঁড় গাছের বড় হতে: সাহায্য করে অথবা গাছের উচ্চত৷ বা 
পাশকাঠি বাড়ায়" 


১১৬ ৰ ধান উৎপাদন 


৬ গাছের পাত৷ ও দানার আকৃতি বাড়াতে সাহায্য করে 
৬ শীষে দানার সংখ্যা বাড়ায় 

৩ শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যাও বাড়াতে সাহায্য করে 

৩ দানায় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করে 


নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 

* গাছের বৃদ্ধ কমে যায় এবং সেই সংগে পাশকাঠির সংখ্যাও কমতে 
থাকে । 

৬ পাতা সরু ও ছোট হয় খাড়া হয়ে থাকে ও হলদেটে সবুজ রঙের হয় । 
তবে নতুন পাতার রঙ সবুজ থাকে ৷ 

€ পুরানো পাতার রঙ হালকা খড়ের মত হয় ও পাত৷ পরে মরে যায় । 

ফসফরাসের কাজ 

৬ ধান গাছে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে ফসফরাস তার শান্ত 
যোগায় । 

৬ শিকড়ের দুত বৃদ্ধি হতে সাহায্য করে। - 

 জলাঁদ শীষ আসা ও ফসল অপেক্ষাকৃত দুত পাকতে সাহায্য করে বিশেষ 
করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় । 

৩ সক্রিয় পাশকাঠি সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায় । এর ফলে গাছ যেকোন 
 প্রাতিকুল পরিবেশ সহ্য করতে পারে ও তাড়াতাড়ি পেরে উঠে । 

& । ভাল ও পুষ্ট দানা গঠনে সহায়ত৷ করে । 


ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 

৬৩ গাছ বাড়ে না ও পাশকাট কম হয় । 

৬ পাতা সরুও ছোট হয় এবং খাড়া হয়ে থাকে । পাতার রঙ হয় গাঢ় সবুজ । 

৬ নতুন পাতা পুরানো পাতা অপেক্ষ৷ বেশ সতেজ থাকে । পুরানো 
পাতার রঙ হয় বাদামী ও পরে মরে যায় । 

৩ পাতাতে লালচে অথবা বেগুনী রঙ দেখা যায় । 


পটাশিয়ামের কাজ 
৩' পটাশিয়াম গাছের জৈব উপাদান নয় কিন্তু ৪০টি বা তারও বেশী 
এনজাইমের সংগে জাঁড়ত ৷ 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১৯৭ 


পাশকাঠির সংখ্যা, দানার ওজন ও আকৃতি বাড়তে সাহায্য করে । 
ফসফরাস প্রয়োগে গাছে যে প্রাতক্রিয়া দেখা যায় ত! বাড়িয়ে দেয় ৷ 
গাছের শারীরবৃত্তীয় কাজে সাহায্য করে বিশেষ করে পত্রৱন্ধের খোলা বা 
বন্ধের কাজে । এছাড়৷ গাছের প্রাতকূল আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা 
বাড়িয়ে দেয় । 


পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 


গাছ বাড়ে ন। এবং পাশকাঠির সংখ্যা কিছুটা কমে যায় ৷ 
পাত! ছোট গাঢ়. সবুজ রঙের হয় এবং কিছুটা ঢলে পড়ে । ৰ 
নীচের পাতার মধ্যাশর৷ ডগার দিক থেকে হলুদে রঙের হতে থাকে। 
শুকনে৷ হলে দেখতে প্রায়ই বাদামী রঙের হয়। 

কোন কোন সময় গাঢ় সবুজ পাতার উপর বাদামী দাগ দেখা যায়। 
শীষের উপর কোন কোন সময় বিক্ষিগ্রভাবে কালো পচা দাগ দেখা 
যেতে পারে । 

সরু ও লম্বাটে শীষ হয় । 

যখন আতিরিন্তভাবে নাইট্রোজেনের অসমত! দেখা যায় তখন গাছ শুকনে। 
হয়ে,উঠার লক্ষণ দেখ। যায় । পটাশিয়াম ও নাইট্রোজেনের অনুপাত 
কম হয়। 


ক্যালসিয়ামের কাজ 


গু 
১৬ 
ৰখ 


গাছে প্রোটিনের সংগে মিলে ক্যালাসয়াম পেকটেট তৈরী করে ৷ ইহা 
উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর শক্ত হতে সাহায্য করে ৷ 

উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের রসস্ফীতি (1%781010)) বজায় রাখে। 
স্বাভাবিক শিকড় বৃদ্ধির প্রবর্তক হিসাবে কাজ করে । 

উদ্ভিদ কোষের জমানে৷ উপাদান (Cementing material) হিসাবে 
কাজ করে। 


ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 


সাধারণভাবে এর অভাবের জন্য গাছের আকৃতি গত খুব একটা পরিবর্তন 
দেখা যায় না। তবে খুব বেশী অভাব হলে নিম্নরূপ লক্ষণ দেখ যায় । 
উপরের দিকের নতুন পাতার ডগার রঙ সাদা হয় ও পাঁকয়ে গুটিয়ে যায়। 
খুব বেশী অভাব দেখা দিলে গাছের বৃদ্ধ হয় না এবং বাদ্ধত ডগা 
শুকিয়ে যায় ৷ ন 


১১৮ ধান উৎপাদন 


ম্যাগনেশিয়ামের কাজ 

৬ পত্রহরিতের (01100117511) একটি উপাদান 
"৩ বেশ কয়েকটি দরকারী এনজাইমের একটি অঙ্গ 
৩ ক্যালসিয়ামের মত একই ধরণের কাজ করে । 


ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 

৬ মাঝারি ধরণের অভাব দেখা দিলে গাছের উচ্চতা, পাশকাঠির সংখ্যা খুব 
কম হাস পায়। 

পাতার ফলক এবং কাওবেষ্টক পত্রাবরণীর মধ্যের কোনটি (42816) বেশী 
হওয়ার ফলে পাতা ঢেউ খেলানে। হয় এবং ঢলে পড়ে । 

৬ আন্তঃ শিরায় পাণ্ডুরোগ হওয়ার জন্য নীচের পাতা কমলা বা হলদে 
রঙের হয়। 


সালফারের কাজ " 

৬ আমিনে৷ এসিড সিসঢেন, মাথওনাইন এবং উদ্ভিদ হরমোন থিয়ামিন 
ও বায়োটিনের একটি বিশেষ উপাদান 

৪ অনেক উদ্ভিদ এনজাইম এবং জারণ ও বিজারণের কাজ চালু রাখতে লাগে । 


_ সালফারের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 

৬ নাইট্টোজেনের অভাবের ফলে যেসব লক্ষণাবলী দেখা যায় এর ক্ষেত্রেও 
একই রকম হয়। সেজন্য একাটি থেকে অপরটি আলাদা করে দেখা প্রায় 
অসম্ভবই মনে হয়। তবে কয়েকটি বিষয় ভালভাবে লক্ষ্য করলে পার্থক্য 
বোঝা যাবে যেমন সালফারের অভাব হলে সারা গাছে সাধারণভাবে 
পাঙুরোগ দাগ দেখা যায় কিন্তু পুরানে৷ পাত৷ তাড়াতাড়ি শুকনে৷ হয় 
না ৷ নাইগ্রোজেনের বেলায় পুরানে৷ পাতায় গভীর ভাবে পাওুরোগ দাগ 
দেখা যায়। সালফারের অভাব হলে গাছের বৃদ্ধ দেরীতে হয় কিন্তু 
নাইট্রোজেনের বেলায় ফুল্প আসা এবং দান পুষ্টি তাড়াতাঁড় হয়। 
সালফার পুরানে। পাতা থেকে নতুন পাতায় যেতে পারে না কিন্তু 
নাইট্রোজেনের বেলায় তা হয়। 

৬ গাছের উচ্চত৷ ও পাশকাঠি কম হয়। পাকার সময় কম সংখ্যক ছোট 
আকারের শীষ দেখা যায় এবং শীষে দানার সংখ্যাও কম হয়। 

গু পাশকাঠি ছাড়ার সময় কাও বেষ্টক পত্রাবরনী হলুদ রঙের হতে থাকে এবং 
ক্রমে পাতার ফলকে দেখা যায় ও শেষে সারা গাছে ছাড়িয়ে পড়ে । 


অলস 


ASEM Armin b> 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১১৯ 


জিঙ্কের কাজ 

৬ সম্ভবতঃ আক্সন তৈরীর কাজে যুক্ত 

৬ এনজাইম ঘাঁটত বিক্রিয়াকে সক্রিয় করে 

৬ নাইট্রোজেন মেটাবালিজম এর সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত 


জিঙ্কের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 

৩ নতুন পাতার মাঝ শিরা বিশেষ করে পাতার গোড়ার দিকে পাঙু রঙের 
দাগ দেখা যায় ৷ ; 

৬ বাদামী লম্বা দাগ নীচের দিকের পাতায় দেখা যায় । বৃদ্ধি কমে যায়, 
তবে প্রাশকাঠির সংখ্যা অব্যাহত থাকে । 

৬ পাতার ফলকের আকৃতি ছোট হয় কিন্তু কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণীর দ্বারা 
খুব কমই আক্ান্ত হয়। 

৬ অনিয়মিত বৃদ্ধ এবং মাঠে দেরীতে পাকতে দেখা যায় । 


আয়রনের কাজ 

৬ পন্র হরিৎ (০৷!০৮০P৮১!!) তৈরীর সংগে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এর একটি 
_ উপাদান হিসাবে গণ্য হয় না। 

৬ গাছের পটাশিয়াম গ্রহণে বাধ সাধে। 


আয়রনের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 

৬ সমস্ত পাতাতে পাঙু দাগ দেখা যায় এবং পরে সাদা হয়ে যায় ৷ 

৬ যাদি হঠাৎ করে আয়রন সরবরাহ বন্ধ হয়ে বায় তাহলে নতুন যে পাতাটি 
বেরুবে তাতেও পাওু দাগ দেখা যায় । f 


ম্যাঙ্গানিজের কাজ 
৬ সালোক সংশ্লেষ ও জারণ ও বিজ্ঞারণ প্রক্রিয়ার একটি গুণক হিসাবে 


কাজ করে। 
& অনেক এনজাইম যেমন আক্সডেজ, পেৱোক্সিডেজ, ডহাইড্রোজিনেজ, 


{ডকারবোক্সিলেজ এবং ফাইনেজ প্রভৃতির কাজ ত্বরান্বিত করে ৷ 


ম্যাঙ্গামিজের অভাবজনিত লক্ষণাবলী 
৪ গাছ ছোট আকৃতির হয় কিন্তু পাশকাঠির সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে ৷ 
৬ পাতার আন্তশিরায় পাও দাগ দেখা যায় । 


১২০: ধান উৎপাদন 

৩ পাতায় পাওঁ লঙ্কা দাগ পাতার ডগা থেকে গোড়ার দিকে আসতে থাকে 
ন এবং পরে গাঢ় বাদামী রঙের দাগে পরিবতিত হয়। 
নতুন পাত৷ ছোট, সরু এবং হালকা সবুজ রঙের হয় । 


€বোরনের কাজ 
গাছে ক্যাটালিষ্ট হিসাবে কাজ করে। 


৩ বিভিন্ন শারীরবৃত্ীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করে যেমন নাইট্রোজেন 
মেটাবালজম, খাদ্যগ্ৰহণ বিশেষ করে ক্যালসিয়াম বিপাকীয় কার্য্যাবলী ৷ 


বোরনের অভাজনিত লক্ষণীবলী 

৬ : গাছের উচ্চতা হাস পায় । 

৩ নতুন পাতার ডগ! সাদা রঙের হয় ও গুটিয়ে যায়। যেমনটি 
ক্যালসিয়ামের অভাবের জন্য দেখা যায় । 


৩ বাড়ন্ত পাতার ডগা মরে যায় কিন্তু নতুন পাশকাঠি তৈরী অব্যাহত থাকে । 


মলিবডেনাম : 

উদ্ভিদ দেহে নাইন্রেট থেকে নাইট্রাইটে বিজারিত হওয়ার সংগে 
সম্পর্কযুক্ত । এর অভাবের জন্য লক্ষণাবলী খুব স্পষ্ট করে ধানের ক্ষেত্রে 
বলা নেই । 


কপারের কাজ 
৬ বিপাকীয় এনজাইমের একাঁট অঙ্গ 
৬ এনজাইম ঘটিত বিক্রিয়৷ নিয়ান্নত করে 


কপারের অভাবজনিত লক্ষণাঁবলী 

পাতার রঙ হয় নীলাভ সবুজ এবং ডগ! পাও রঙের হয়। = 

৬ পাতার ডগা থেকে গোড়ার দিকে লক্ষ্য করলে মধ্য শিরার উভয় দিকে 
- পাও রঙের দাগ দেখা যায় ও ডগ! গাঢ় বাদামী রঙের হয় ৷ 


০ নতুন পাতা গুটিয়ে গোল হয়ে যায়। ফলে পুরো৷ পাতা দেখতে একটি 
সুচের মত লাগে । অনেক সময় পুরো পাতা না হয়ে গোড়ার দিকে 
অর্ধেক পাত৷ স্বাভাবিক থাকে । 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়্যেগ ১২১ 


ক্লোরিন 
সালোক সংশ্লেষের জন্য আঁত প্রয়োজনীয় উপাদান তবে এর অভাব- 
জানত লক্ষণাবলী ধানের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে বল৷ হয়ান ৷ 


সিলিকন 
যেসব মাটিতে সিলিকন কম রয়েছে সেখানে সিালিকন বেশী মাত্ৰায় 


নাইট্রোজেন সারের সংগে প্রয়োগ করলে আধুনিক ধানের জাতে ফলন 
“বাড়ায় । 'সালকন প্রয়োগের ফলাফল চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে 


পারে । 
(১). গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপর ৰ 
৬ গাছের বৃদ্ধি বাড়ায়, কাও এবং শীষের শন্তি জোগায় এবং শীষ 
তাড়াতাঁড় আসতে সাহায্য করে 
৬ শীষে অনুমঞ্জরী ও পরপর দানার পরিমাণ বাড়ায় 
৬ পাত৷ খাড়৷ হয়ে থাকতে সাহায্য করে। খাড়া পাতায় সালোক ' 
সংশ্লেষের পরিমাণ বেশী হয় 


(২) গাছের জলের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপর 
৬ যেসব পাঁরবেশে বাষ্পীমোচন বেশী হয় বা জলের শোষণ বাধাপ্রাপ্ত 
- হয় সেসব জায়গায় সিলিকন বিহীন গাছ ভেতরে ভেতরে জলের 
অভাব বোধ করে 
৬ গাছে শীষ মুকুল আসার সময় সালিকনের সরবরাহ সঙ্কটপূর্ণ 


অবস্থায় আসে কারণ শীষ মুকুল বেরুবার সময় শিকড়ের কার্ষ- 
কারতা কমে আসে এবং বাম্পীমোচনের ফলে জলের প্রয়োজন , 


বেশী হয় ৷ 


€৩) রোগ ও পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর 
৬ পুরু সিলিক৷ কৃত্তিক (০০0০9) স্তৱ ছত্রাক ব৷ পোকামাকড় আক্রমণ 
প্রতিহত করে 5 
৪ সালকন ঝলস৷ প্রভূত রোগের আক্রমণ কমিয়ে দেয় 


১২২ ধান উৎপাদন 


(৪) অন্যান্য খাদ্যোপাদানের উপর 
৬ সিলিকন সম্ভবতঃ ধান গাছে ফসফরাস সরবরাহ ত্বরান্বিত করে 
এবং বেশী ফসফরাস ধরে রাখতে সাহায্য করে 
৬ সিলিকন গাছে ফসফরাস সহজলভ্য পর্যায়ে আসতে সাহায্য করে ॥ 


সিলিকনের অভাবে গাছ নরম ও দুৰ্বল প্রকৃতির হয় এবং ঢলে পড়ে ॥ 


গাছের বিভিন্ন খান্যোপাদানের আধিক্যজনিত 
ক্ষতির লক্ষণাবলী 
আয়রন 

৬ প্রথমে ছোট্র বাদামী বিন্দু নীচের পাতায় দেখ! যায়। পাতার ডগা 
থেকে পাতার গোড়ার দিকে ক্রমে ছাড়য়ে পড়ে ৷ ধীরে ধীরে এই 
বিন্দুগুলি অন্তঃশরায় জোড়া লেগে যায়। 

৬ পাতার রঙ সাধারণতঃ সবৃজই থাকে ৷ বেশী মাত্রায় বিষক্রিয়া দেখা 
দিলে পুরো পাতাট৷ নীল বাদামী রঙের হয় । 


‘ম্যাজানিজ 
৬ গাছের বৃদ্ধি হাস পায় ও পাশকাঠির সংখ্যা সীমিত হয় । 
৬ পাতার শিরায় ও কাণবেষ্টক পত্রাবরণীতে বাদামী দাগ দেখা যায় 
বিশেষ করে নীচের পাতায় এ ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পায় ৷ 


বোরণ 
৬ পুরানো পাতার ডগাতে পাওু দাগ হয় বিশেষ করে পাতার ধার 
বরাবর । পরে বড় বড়. বাদামী দাগে পৰিণত হয় ও শুকনো। 
হয়ে যায়। 


য়্যালুমিনিয়াম 

৬ আন্তশিরা কমলা হলদে রঙের দাগ দেখা যায়। ক্রমে তা আরে! 
বড় হয়। 

বেশী লবণের জন্য ক্ষার লক্ষণ 

৬ গাছের বৃদ্ধি হাস পায় 

৬ পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায় 

৪ পাতার ডগার রঙ ক্রমশঃ সাদাটে হয় । ইনু 
অংশ প্রায়ই পাও দাগ দেখা যায় । 
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১২৬৩ 


সারনি ১৬ £ কোথায় এবং কখন খাদ্যোপাদনের অভাব বা আধিক্যজানিত 


ক্ষাতর লক্ষণাবলী দেখা যায় 


খাদ্যোপাদান অভাব নিৰ্দিষ্ট মাপ গাছের বৃদ্ধর বিভিন্ন পর্ব 
বা যার কম ব৷ বাভন্ন 
আধিক্য বেশীতে লক্ষণ অংশ 
প্রকাশ পায় 
নাইট্রোজেন অভাব ২.৫% পত্ৰ ফলকে পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
ফসফরাস অভাব ০.১% পত্র ফলকে পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
আধিক্য ১.০% খড়ে পাকার সময় 
পটাশিয়াম অভাব ১.০% খড়ে পাকার সময় 
অভাব ১.০% পত্র ফলকে পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
ক্যালাসয়াম অভাব ০.১৫% খড়ে পাকার সময় 
ম্যাগনোসিয়াম অভাব ০.১০% খড়ে পাকার সময় 
সালফার অভাব 0.১০% খড়ে পাকার সময় 
আয়রন অভাব ৭০ পিপিএম পত্র ফলকে পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
আধিক্য ৩০০, পত্র ফলকে পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
জিঙ্ক অভাব ১০, ডাঁটায়  পাশকাঠ ছাড়ার সময় 
১৫০০ » খড়ে পাকার সময় 
ম্যাঙ্গানজ অভাব ২০» ডাঁটায় পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
আধিক্য ২৫০০ ,,  ডাঁটায় পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
বোরণ অভাব ৩.৪ 9 খড়ে পাকার সময় 
১০০ » খড়ে পাকার সময় 
কপার অভাব ৬» খড়ে পাকার সময় 
আধিক্য ৩০০, খড়ে পাকার সময় 
য়্যালমনিয়াম আধিক্য ৩০০ ৮... ডাঁটায় . পাশকাঠি ছাড়ার সময় 


উৎস ঃ তানাক৷ ও জোসিদা (১৯৭০ )-রাইস প্রোডাকসন ( এস. কে. 


দেদত্তর লেখা ) বই থেকে নেওয়া ৷ 


পৃঃ ৩৫৭ । 


৯২৪ ধান উৎপাদন 
বিভিন্ন অণুখান্তের অভাবজনিত অস্ুবিধ৷ দূর করার উপায় 


দস্তা 
৬ পাতায় স্প্রেকরে-_ 

গাছে দস্তার অভাব জনিত লক্ষণ প্রকাশ পেলে হেন্ঠার প্রাত ৫ কোঁজ 
দস্তা (০.১ শতাংশ তরল জিঙ্ক সালফেট বা জিঙ্ক ক্লোরাইড হিসাবে) 
দুবারে স্প্রে করতে হবে। এঁ সংগে ১.৫ কোঁজ চুন মিশিয়ে ব্যবহার করলে 
ভাল কাজ হয়। 

যাঁদ খুব বেশী মাত্রায় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে ০.৫ শতাংশ জিঙ্ক 
সালফেট ও ০.২৫ শতাংশ চুন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। 

৬ মাটিতে প্রয়োগ-- 

হেন্টার প্রতি ২৫ কেজি জিঙ্ক সালফেট অথবা জিংক ক্লোরাইড অথবা 
ষ্টারজিন মূলসার হিসাবে দেওয়া যায়। চাপান সার হিসাবেও ব্যবহার করা 
যায়। জিঙ্ক ক্লোরাইড হাতের চামড়া নষ্ট করে। তাই ব্যবহারের সময় 
হাতে দন্তানা ইত্যাদি জাঁড়য়ে নিতে পারলে ভাল । 

৬৩ চারার শিকড় ডুবিয়ে-_ 

৯ থেকে ২ শতাংশ হারে জিঙ্ক অজ্মাইডের মিশ্রণ তৈরী করে চার! 
গোয়ার আগে চারার শিকড় এক মিনিটের জন্য ডুবিয়ে নিতে হবে। 
ডোবানোর কিছু সময় পরে চারা রোয়৷ উচিত । 
লৌহ 
'* পাতায় স্প্রেকরে_০.১ থেকে ০.২ শতাংশ ফেরাস সালফেট বা ফেরাস 

সাইটেটের মিশ্রণ করে তাতে চুণ মিশিয়ে গাছে দেগ্রে করতে হবে (দন্তার 

বেলায় যেভাবে বলা হয়েছে )। 


মাটিতে সালফারের গুড়ে প্রয়োগ--মাটিতে সালফার গু‘ড়ো ব্যবহার 

করলে মাটির পি এইচ কমে যায় অর্থাৎ মাটি অন্ন হয়। ফলে লৌহের 

অভাব কমে যায়। এক্ষেত্রে চার৷ রোয়ার ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পরে হেক্কার 

' প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ কেজি সালফার গু'ড়ো আলাদা ভাবে মাটির 

সংগে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে ৷ তারপর এটি জামতে প্রয়োগ 

করতে হবে ৷ মাটির সংগে মেশানোর ফলে সালফিউারিক এ্যাঁসড 
তৈরী করে। 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১২৫ 


৬ কমপোষ্ট সার হেস্টার প্রতি ৮ টন হারে জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল 
ফল পাওয়া যায়। এর সংগে হেক্টীরে ৪ কেজি আয়রন সালফেট বা 
আয়রণ ক্লোরাইড মিশিয়ে দিতে পারলে আরে! ভাল হয় ৷ টি 

৩ ধানের শুকনে৷ মাঠে জল ভরে দিলে গাছ মাটি থেকে বেশী মাত্রায় লোহ 
নিতে পারে । এভাবেও লোহার অভাব মেটানে৷ যেতে পারে । 


ম্যাজানিজ 
ম্যাঙ্গানজের অভাব জানত লক্ষণাবলী দেখতে অনেকটা লোঁহের মত ৷৷ 

তাই আগের ক্ষেত্রে যে ধরণের বাবদ্থ৷ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রেও 

অনুরুপ হবে ৷ 

৩ ০0.১ থেকে ৩.২ শতাংশ ম্যাঙ্গানাস সালফেট বা ম্যাঙ্জানাস ৰাই 
চুনের সংগে মিশিয়ে স্প্রে করলে কাজ দেবে । সংগে ইউীরয়াও স্প্রে 
করা যেতে পারে । 

৬ মাটিতে ম্যাঙ্গানাস সালফেট বা ক্লোরাইড হেক্টার প্রতি -৩০ থেকে ৫০ 
কেঞজি প্রয়োগ করলে ফল ভাল পাওয়া যায় । 


সার প্রয়োগের আগে বিচার্ব বিষয় 

ধানে যথাযথ সার প্রয়োগ করতে হলে নিশ্নলাখত বিষয়গুলির প্রতি 
ওয়াকিবহাল হতে হবে ৷ 

৪ গাছের ঠিকঠিক ভাবে কতখানি খাদ্যের চাহিদা রয়েছে 

৩ গাছের বৃদ্ধির কোন কোন পর্বে কতখানি খাদ্য নিয়ে থাকে 

৬ গাছের যে খাদ্য চাহিদ৷ দেখা দেবে তার মধ্যে মাটি থেকে কতখানি 

পাওয়া যাবে 

৬ গাছের বিভিন্ন পর্বে যে খাদ্য শোষণ করে তার মধ্যে কতটুকু এবং 

কখন উৎপাদনের কাজে লাগে । 

এ বিষয়ে দেশে বিদেশে নানান বিজ্ঞানভিত্তিক পরাঁ্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, 
অনেক অজানা তত্ত্বের উত্তর মিলেছে । অনেক সময় সংশয়ও দেখা দিয়েছে । 
তবে এ বিষয়ে আরে৷ নিবিড়ভাবে প্রত্যেকাট এলাকার জন্য পরীক্ষার 
প্রয়োজন ৷ এখন পর্যন্ত যা কিছু পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে আলোচিত হল । 

খতু, প্রকৃতি, আবহাওয়া, মাটি ও জাতভেদে গাছের খাদ্য চাহিদ৷ ভিন্ন 
রকম হয়। সুতরাং সার ব্যবহারের পরিমাণও সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ৷ 
গাছের মাটি থেকে খাদ্য কতখানি’ নিতে পারে তার একটা মোটামুটি হিসাব 


৯২৬ ধান উৎপাদন 


দেখানো হল । উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে যদি ধানের ফলন হেস্টার 
প্রাত ৪ টনের মত হয় তাহলে নিয্নবূপ খাদ্যোপাদান ( হেক্টর প্রাত কেজিতে ) 
অপসারণ করতে পারে । 


নাইট্রোজেন ৯০ পটাশিয়াম ২১৯ ম্যাগনেসিয়াম ২৫ ম্যাঙ্গানজ ১২ 
ফসফরাস ২০ ক্যালসিয়াম ৩৪ লোহ ১২ সিলিকন ১৭০০ 


দেখ৷ যায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস বা পটাসিয়াম ছাড়াও লোঁহ, ম্যাঙ্গানজ 
" বা সিলিকনেরও চাহদা যথেষ্ট রয়েছে। পরের পাতার সারনিতে (সারনি ৮ ) ৰ 
"দেখানো হল। বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন জাতের ধান কি পরিমাণে খাদ্যোপাদান | 
অপসারণ করে থাকে। | 
ধানের জীবনচক্রের পর্বগুলির সংগে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান গ্রহণের পরিমাণ | 
€ চিত্র ২৫ক ) বিচার করলে দেখা যায় যে রোয়ার সময় থেকে ফুল আসা 


চিত্র ২৫(ক)£ ধানের বৃদ্ধির বিভিন্ন পৰে খাদ্যোপাদন গ্ৰহণ 
[উৎসঃ ফিজিওলজ অফ রাইস প্ল্যান্ট ] 


পর্যন্ত পুরো সময়টাই ধান গাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং 
সালফার গ্রহণ করে। জলদি জাতের ধানে এই সময়ের, মধ্যে উক্ত খাদ্য 


০৪ 


১৯ 


bos 


LAA ASAD lS 


টানার. 
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গ্রহণের পরিমাপে কোনও ছেদ পড়ে না ৷ নাবি বা মাঝারি জাতের ধানেও . 


এই সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু জীবন চক্রের একটি বিশেষ পর্যায়ে যখন গাছের 


বৃদ্ধি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই খাদ্যগুলিও নিতে পারে না । পটাশিয়াম 


গ্রহণের চিত্রও পায় একই রকম ৷ তবে রোয়৷ থেকে আরম্ভ করে দানা শস্ত 


সারনি ৮ £ কতকগুলি অধিক ফলনশীল ও দেশী ধানের খাদ্যোপাদান 
অপসারণের পরিমাণ 


1বাঁভন জাত খাতু ধানের ফলন অপসারিত খাদ্যোপাদান 
হেক্টার (হেক্টার প্রাত কোঁজ ) 
প্রতি কেজিতে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম 
অধিক ফলনশীল জাত 
আই-আর-৮  খাঁরফ ৬৩০৮ ৯৫ ২৫ ১৪৯ 
রাঁব ৬৯৩৯ ৯৯ ২৩ ১২৪ 
জয়৷ খারফ ৬১৩৬ ৮৪ ২৫ ১৪৭ 
রাঁব ৬৬৩৫ ১০৫ ২৩ ১২৯ 
বাল৷ খারফ ৪২৬২ &৯ ১৯ ১০৮ 
রাবি ৫৭১৩ ১০২ ২০ ১০৩ 
কৃষ্ণা খারফ ৫৩৯৯ ৯৪‘, ২২. ৯০৭ 
রাবি ৬৫৭৪ ৯৬ ২৩ ১০১৯ 
কাবেরী খাঁরফ 886৭ ৮৫ ১৭ ৯৬ 
রাবি ৫৬৯০ ৮৮ ২১ ১১৬ 
কান্চী খরিফ ৪৪৭০ ৭৬ ২০ ১১৫ 
রাঁব ৫৭৪৫ ১০৩ ২৪ ১৪১ 
দেশী জাত 3 
প-ট-বি খাঁরফ ২৪১৫ ৪৫ ১২ ৫৪ 
ট রা ১৮০০ ২২ ৮ ২৯ 
এম-ট-ইউ-১৫ খাঁরফ ১৯৪২ ৪৩ ১৩ ৪৯ 
রাবি ৩২৪১ ৪১ ১৩ ৬৫ 


EEE: 1 5 CC sen ত 3 
উৎসঃ ফাটিলাইজ্ঞার ফ্টাটিস্টিকসূ, ১৯৭৪-৭৫, ফাটিলাইজার এ্যাসো- 


{সয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১-১৩৯ ( ১৯৭৫ ) । 


১২৮ ধান উৎপাদন 


হবার আগে পর্যন্ত গাছ পটাশিয়াম নিতে পারে | জলদ, মাঝারি বা নাব 
জাতের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একই রকম হয়। ধানের প্রাথামক বৃদ্ধির মুখে 
ক্যালীসয়াম ব৷ ম্যাগনোশয়াম নেওয়ার মাত্রা খুবই কম, কিন্তু পাশকাঠির 
সংখ্যা সবচেয়ে যখন বেশী হয় তখন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত এই দুই খাদ্য 
উপাদান তুলনামূলক অনুপাতে বেশী নিতে পারে । 

সব মাটি সমানভাবে সব সময় গাছকে খাদ্য যোগান দিতে পারে ন৷ ৷ 
মাটির বৈশিষ্ট্য অনুষায়ী খাদ্য উপাদানগুলির স্বৰূপ ও তার যোগানের পাঁরমাণ 


* 'ির্ভর করে ৷ যে মাটির পুষ্টিমান কম সেখানে সার ব্যবহার করলে ফল 


তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। বিপরীতভাবে প্রাকৃতিক খাদ্যগুণ বেশী 
থাকলে, সার ব্যবহার করলে সুফল অতট] পাওয়া যায় না ৷ তাই মাটি 
পরীক্ষার ভিত্তিতে সব সময় সার ব্যবহার করা উচিত ৷ 

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পবে যে পরিমাণ খাদ্য মাটি থেকে নিয়ে থাকে 
তার সবটাই ফসলের উৎপাদনের কাজে লাগে না । গাছে যে সার ব্যবহার 
করা হয় তার কতটুকু পরিমাণ গাছের বৃদ্ধির ঠিক কোন সময়ে কাজে লাগছে 
তার কিছুটা হিসাব নিচের এই সূত্নাটর সাহায্যে বের করা সম্ভব । সূত্রটির নাম 
‘আংশিক উৎপাদন কার্যকাঁরত। সূত্র বা Partial productive efficiency’ 

EP OE RS 

এখানে ৮ এবং £ যথাক্রমে ফসলের উৎপাদন ও গাছ কতটা খাবার নিয়েছে 
তার সূচক । 7 এবং ॥_! গাছের বৃদ্ধির দুই পর্বের সূচক ৷ 

কোন 'না্দষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্যোপাদান শোষণ হয় এবং 
তার কতখানি উৎপাদনের কাছে লাগছে সেই বিষয়টি এই আংশিক উৎপাদন 
কার্যকারিতা সূত্র থেকে জান৷ যায় । তানাক৷ ও তার সহকর্মীবৃন্দ (১৯৫৯এ) 
ও পটঁনায়ক ও সহযোগীগ্ণণ (১৯৬৯) বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের 
উপর কাজ করে দেখেছেন ৷ যদিও বা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম 


" চারা রোয়ার পর থেকে দানা পাকা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শোষণের মানা 


ক্ৰমান্নয়ে বাড়িয়ে থাকে কিন্তু সব সময়ের শোষণ উৎপাদনের কাজে লাগে না । 
তাই বৃদ্ধির এ নিৰ্দিষ্ট সময়গুলিকে চিহ্নিত করে সার প্রয়োগ করা উচিত । 


এইসব বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন গাছের বৃদ্ধির দুটি পবে পাশকাঠি ছাড়া 


ও শীষ মুকুল আসার সময় নাইট্রোজেনের শোষণ ও চারা রোয়ার ৮ সপ্তাহের 


মধ্যে ফসফয়াস ও পটাশিয়ামের শোষণ উৎপাদনের কাজে লাগে । তাই 
এ সূত্র থেকে বলা যেতে পারে যে ধান চাষে প্রাথামক সার হিসাবে ফসফরাস 


I) 


পুক্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১২৯ 


ও পটাশিয়ামের পুরোটা এবং নাইট্রোজেন সারের অন্ততপক্ষে শতকরা ৭৫! 
ভাগ গাছ বেড়ে ওঠার সময় ও বাকি ২৫ ভাগ থোড় আসার থেকে ফুল: 
ফোটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে ! 


এবার কি ধরনের সার কতখানি ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে সার 
ব্যবহার করলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কৃষক বেশী লাভবান হবে বা সারের 
বেশীর ভাগ অংশ কিভাবে গাছ নিতে পারে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা 
হল। অনেক সময় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের সুবিধা থাকে না 
সেখানে সামর্থ্য ও সংগতির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কতখানি সার ব্যবহার 
করতে হবে তারও হিসাব পরে বলা হয়েছে ৷ শুধু নাইট্রোজেন, ফসফরাস 
ও পটাশিয়াম ছাড়াও আজকাল নিবিড় শস্য পর্যায়ে চাষাবাদের ফলে 
অণুখাদ্যেরও অভাব দেখা যায় । এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 


নাইট্রোজেন 


নাইক্রোজেনের উৎস (Sources of nitrogen) 

এ্যামোনিয়াম ঘাটত সার ব৷ যেসার প্রয়োগে পরে এ্যামোনিয়াম হৰে 
এমনসার চারা রোয়। ব৷ বীজ বোনার আগে অথবা চাপানসার হিসাবে ব্যবহার 
করা যায়। নাইট্রেট ঘাটিত সার মূলসার হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে 
না তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চাপান হিসাবে ব্যবহার কর! যেতে পারে । 
তুলনামূলক বিচারে এামোনয়ামে নাইট্রোজেনের থেকে কম ফল পাওয়া যায় । 

যদি নাইট্েট সার বীজ বোনার বা চার রোয়ার আগে মূল সার হিসাবে 
কাদানে। জল৷ জমতে ব্যবহার কর৷ হয় তাহলে নাইট্রেট সহজে চু'ইয়ে 
নীচের অবায়বীয় বিজারত স্তরে (২5৫০০০৫208৪) চলে যাবে এবং সেখানে 
ডিনাইট্রিফকেসান প্রক্রিয়ায় নাইট্রাইট (N20) ও পরে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন 
(N2) আকারে নষ্ট হয়। এ্যামোনিয়াম ঘটিত সারের মধ্যে এখনে। 
এ্যামোনিয়াম সালফেট একটি ভাল সার হিসাবে গণ্য হয়। অবশ্য মাটি 
যাঁদ খুব অন্ন প্রকাতির বা হালৃক৷ ধরনের হয় তাহলে সেখান থেকে সহজে 
চু'ইয়ে নষ্ট হয়, তখন এই সার ব্যবহার না করাই ভাল । গ্যামোনিয়াম 
সালফেটে, সালফেট র্যাঁডক্যাল থাকার ফলে নীচের বিজ্ঞারিত স্তরে 
হাইড্রোজেন সালফাইড হয় যা গাছের পক্ষে ক্ষাতকারক। কিন্তু প্রশমিত 
(neutral) মাটিতে কোন সমস্যা হয় না কারণ মাটির আয়রনের সংগে 
আয়রন সালফাইড হয়, এবং তা জলে দ্রবণীয় হয় ন৷ ৷ বেশী অন্ন মাটিতে 


৯ 


১৩০ ধান উৎপাদন 


(পি. এইচ ৩.৬_৪.৫) এ্যালুমিনিয়ামের বিষক্রিয়া দেখা যায় ও ফসফেট 
গাছের সহজলভ্য আকারে কম পাওয়া যায় । 

ইউরিয়। আজকের দিনে খুব একটি জনাপ্রয় সার হিসাবে প্রচলিত । 
কারণ এর নাইড্রোজেনের ভাগ বেশী থাকে, পরে এ্যামোনিয়াম হতে পারে, 
মাটিতে সালফারের জন্য অসুবিধা হয় না, পরে কোন বাক লবণ থাকে 
ন৷ ৷ ইউৰিয়া ব্যবহারের ফলাফল বিচার করলে দেখ৷ বায় এই ইউরিয়া 
এমোনিয়াম সালফেটের মত প্রায় সমান ফল দেয়। যাদি তা না হয় 
তাহলে অনেকক্ষেত্রে সারের ব্যবহার পদ্ধতি সুপারিশ মত হয়নি বলে 
'দেখা গেছে । 

যদিও ইউারিয়ার অনেক গুণাবলী রয়েছে তথাপি এর পেছনে কিছু 
সমস্যাও রয়েছে । এগুলির মধ্যে 
৬ ইউাঁরয়৷ বাতাস থেকে জলীয় অংশ (রস ) টেনে নিতে পারে । ফলে 

মাঠে ব্যবহার করা বা সংরক্ষণ করে রাখা খুব একটা সহজ হয় না। 
* ইউরিয়৷ সার যাঁদ জাঁমর উপরে ছিটিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ, করে উষ্ণ 

প্রধান অঞ্চলে তাহলে নাইট্রোজেন এযামোনিয়াম আকারে উবে যায় ৷ 

তাই এইসব সার ব্যবহার করার সংগে সংগে মাটির সংগে মিশিয়ে 

দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তা না করা হয় তাহলে দেখা 

গেছে ৬০ শতাংশের মত নাইট্রোজেন নষ্ট হয়। এটি একট বড় 

ধরনের সমস্যা । 

আজকের দিনে ইউরিয়া সারের এই ধরনের অসুবিধা দূর করার জন্য 
“যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা পরে আলোচিত হল ৷ 

এযাকোয়৷ বা এ্যানহাইড্রাস এযামোনিয়াম_ বাঁদও বা অনেক বেশী 
নাইট্রোজেন থাকে তথাপি এর ব্যবহার আমাদের দেশে সহজসাধ্য হয়ে 
উঠোন ৷ অনেক সময় সেচের জলের সংগে মিশিয়ে দেওয়। যায় কিন্তু 
উদ্‌বায়ী হয়ে নাইট্রোজেন অনেক নষ্ট হয় । 


নাইট্রোজেন ব্যবহারের মাত্রা (Rate of nitrogen application) 


৩. মাটির প্রকৃতি (উর্বর বা অনুর্বর ) 
৪. কোন ধাতুর ধান ( খরিফ, বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ) 
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৩ ধানের জাত (দেশী বা অধিক ফলনশীল, জলদি, নাবি বা মাঝারি 
ইত্যাদি ) 
* জামির অবস্থান ( উঁচু, মাঝারি বা নীচু প্রকৃতির ) 
সব দিক বিবেচন। করে যে সুপারিশ করা হয় তা ১৪০ এবং ১৪১ 
পৃষ্ঠায় দেখানে। হলে৷ ৷ 


খতু ও নাইট্রোজেন ব্যবহারের প্রতিন্রিয়া (Season and response 

to nitrogen application) 

বেশীর ভাগ ধান ভারতে খাঁরফ ধাতুতে চাষ হয়। এ সময়ে তাপমান . 
বেশী থাকে, বেশীর ভাগ সময় আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে তাই আলোক কম 
সময় পায় । আলোক কম সময় ধরে পেলে সালোক সংশ্লেষ কম হবে 
কিন্তু শৰ্কর৷ জাতীয় জম খাবারের খরচ বেশী হবে, শিকড় কম বাড়বে, 
গাছের শিকড় নাইট্রোজেন কম নেবে। তাই নাইট্রোজেন গ্রহণ ও 
শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরীর মধ্যে একটা অসম ভাব আসবে ৷ অন্যদিকে 
কম আলোর ফলে গাছের পাতায় ছায়া পড়ে, গাছ লম্বাটে হতে থাকে, 
পাশকাঠির সংখ্যা বেশী হয় । তাই ফলনের থেকে গাছের ওজন বেশী 
হয়ে যায়। 

বোরে৷ মরসুমে গাছ বেশী নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে কারণ 
এ সময়ে আকাশে মেঘ থাকে না, বেশী সময় ধরে আলো পায়, সালোক 
সংশ্লেষ বেশী হয় ইত্যাদি ৷ 


নাইট্রোজেন প্রয়োগ করার পদ্ধতি (Method of nitrogen application) 

আগে বল৷ হয়েছে অবায়বীয় [বিজারিত স্তরে (Reduced layer) 
নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হলে কম নষ্ট হয়। এ স্তরে অক্সিজেনের 
অভাব থাকে এবং সেজন্য ডিনাইট্রিফিকেশন হতে পারে না। তাই দেখা 
গেছে ৫ থেকে ১০ সেণ্টিমটার মাটির নীচে সার প্রয়োগ খুব কার্যকরী হয়। 
পরের পাতার সারান থেকে এটি খুব স্পষ্ট হবে ৷ 

যদিও বীজ বোন৷ বা রোয়ার আগে মূলসার হিসাবে সার প্রয়োগ 
করা হয় তাহলে শেষ চাষের আগে সার ছিটিয়ে দিয়ে সংগে সংগে চাষ 
দিতে হবে ৷ এক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা দেখা দেবে না । । 
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সারণি_ 
বিভন্ন পদ্ধতিতে ধানের ফলন নাইব্রোজেনের শোষণ 
নাইট্রোজেনের হেক্টার প্রাত কেজিতে (শতকরা ) 
প্রয়োগ ,.. কটক হায়দ্রাবাদ কটক হায়দ্রাবাদ 
লস. আর এইচ আর সি-আর এইচ-আর 
২০০২ ৩৫ ২০০২ ৩৫ 
উপরে ছিটিয়ে দেওয়া ৪৮৮৬ ২৮৫০ ৩৪.৫ ২৮.৭ 


মাটির ৫ সোণ্টামটার ৫১২১ ৩৪৫৪ ৪৭.২ ৩৬.৪ 
নীচে সার প্রয়োগ . 


চারা রোয়ার পর চাপান হিসাবে সার যাঁদ সরাসাঁর জলের উপর ছিটিয়ে 
দেওয়া হয় তাহলে শুধু শুকনো৷ জামির উপরে প্রয়োগ করলে যেমন নষ্ট 
হয় তেমাঁন নষ্টই হবে। যেসব জায়গায় জল বের করে দেওয়ার পর 
আবার জাঁমতে জল ঢোকানোর মত সুবিধা রয়েছে সেখানে সার প্রয়োগ 
করার আগে জল বের করে দিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সংগে 
সংগে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে'। সার প্রয়োগের একদিন পর 
আবার জল ঢুকিয়ে দিতে হবে । এ অবস্থায় নষ্টের সন্তাবনা কম থাকে । 
অবশ্য প্রথমের দিকে অর্থাৎ গাছ বড় হওয়ার আগে এইভাবে সার মাটিতে 
মেশানো সম্ভব হয় । গাছের বৃদ্ধি খুব বেশী হলে এভাবে সার প্রয়োগ করতে 
অসুবিধা দেখা দেয় । 
যেখানে জল বের করা এবং পুনরায় জল ঢোকানোর সুবিধা নেই বা 
মাঠে অনেক বেশী জল জমে থাকে সেখানে চাপান হিসাবে সার ব্যবহারের 
খুব সমস দেখা দেয় । এ অবস্থায় নাইট্রোজেনের অপচয় রোধ করার জন্য 
নিশ্নলিখিত পদ্ধতিগুলির ব্যবহার করা যায় ৷ 
গু ভেজা মাটির, সংগে ইউরিয়া মিশিয়ে মাটির দলা বা বল (Mud ball) 
করে এই ছোট ছোট বল ৪টি গোছের (711) মাঝের জায়গার পুতে 
দিতে হয় । এক্ষেত্রে ৬০০ গ্রাম মাটির সংগে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া 
মেশানো বিধেয় । ৰ 
৩ ইউরিয়া সার সরাপার মাঠে না দিয়ে ভেজা মাটির সংগে মিশিয়ে দুই 
থেকে তিন দিন রেখে দিতে হবে তারপর মাঠে ছড়ানো বিধেয় । এক্ষেত্রেও 
এ একই পাঁরমাণ মাটির সংগে ইউরিয়া (৬ : ১) মেশাতে হবে ৷ 
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৬ এছাড়া ইউরিয়াকে জলে মিশিয়ে স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করা যেতে 
পারে। এক্ষেত্রে মিশ্রণের পরিমাণ হবে ২ থেকে ৩ শতাংশ যাদি 
সাধারণ স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করা৷ হয় কিন্তু পাওয়ার স্প্রেয়ার 
ব্যবহার করলে এ দ্রবণ হবে ১০ থেকে ১১ শতাংশ )। 

€ নাইট্রোজেন যে পরিমাণ মাটিতে প্রয়োগ কর! হয় তার খুব বেশী হলে 
৪0 শতাংশ বা তারও কম পরিমাণ গাছের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে । 
সেগুলি তাড়াতাড়ি জলে [মিশে যায় এবং তারপর হয় চু'ইয়ে না 
হয় উদ্‌বায়ী হয়ে নষ্ট হয়। বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে 
দেখিয়েছেন যে, যে ইউরিয়া ব্যবহার করা হয় তা যদি তাড়াতাড়ি 
দ্রবীভূত না হয়ে ধীরে ধীরে জলের সংগে মিশে তাহলে গাছ সেগুলিকে 
বেশীমান্রায় নিতে পারবে । এই ধারনার উপর 'ভাত্ত করে কিছু কিছু 
সার এখন বৌরয়েছে যেমন আইসো৷ বিউটিলাডন ডাই ইউরিয়া 
( ৩০ শতাংশ নাইট্রোজেন ), সালফার ঢাকা ইউরিয়া ( ৩৬ শতাংশ 
নাইট্রোজেন ), লাক্ষ। দিয়ে ঘের! ইউরিয়া, নিম খইল ঢাকা ইডীরিয়। 
ইত্যাদি এগুলি মাটিতে প্রয়োগ করলে খাদ্যোপাদান ধীরে ধীরে গাছের 
গ্রহণযোগ্য হয় এবং নাইট্রোজেন কম নষ্ট হয়। 

৩ অপরাঁদকে এন-সারভ (-5:/০), এ-এম (AM) ইত্যাদি কতকগুলি 
রাসায়ানক পদার্থ রয়েছে যেগুলি সারের সংগে মিশিয়ে মাঠে প্রয়োগ 
করলে মাটিতে ডিনাইীট্রিফকেশন হতে বাধা দেয় । ফলে নাইট্রোজেনের 
নষ্ট কম হয় ৷ 
আগে যে নিম খইল ঢাকা ইউরিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সোট 

কৃষক নিজে থেকে তৈরী করতে পারে । এক্ষেত্রে ৫০০ গ্রাম আলকাতরা, 

একালিটার কেরোসিন তেল, ২০ কেজি নিমের খইল দরকার হয় ১০০ কোঁজ 
ইউ'িয়ার সারের. সংগে মেশাবার জন্য । বর্তমানে কয়লার সার (soluble 
coal fertilizer) যেমন এ্যামোনিয়াম পিকারবোক্সিলেট (AMP-14.6% 
নাইট্রোজেন ), কম্পোঁজট এামোনিয়াম পলিকারবোক্সিলেট (CAMP-14.5% 
নাইট্রোজেন ) ইত্যাদি ব্যবহার করলে খাদ্যোপাদান ধারে ধীরে গাছের 
গ্রহণীয় অবস্থায় আসে বলে প্রমাণিত হয়েছে । 

এছাড়া সর্বভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকল্পের ( খারফ ১৯৮০ ) পরীক্ষায় 
দেখিয়েছে ইউরিয়া ৱিকেট বা বড় দানা (9067 8৪01৩) ইউরিয়। ধানের 
মাঠে ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গেছে । বড় দানা ইউরিয়া একটি একাঁট করে 
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ধানের মাঠে ফেলার সংগে সংগে পা দিয়ে চেপে দিতে হয় । ফলে দানাটি 
মাটির বিজারণ স্তরে গিয়ে দ্রবীভূত হয়। এ স্তরে গিয়ে দ্রবীভূত হয় বলে 
নাইট্রোজেন চু'ইয়ে বা উদ্‌বায়ী হয়ে অপচয় কম হয় ( বাৰ্ষিক রিপোর্ট, 
আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রাতিষ্ঠান, ১৯৭৯ )। 


নাইট্রোজেন প্রয়োগের সময় (Timing of nitrogen application) 

আজকের দিনে নাইট্রোজেন সার গাছের বৃদ্ধির ঠিক কোন সময়ে দিতে 
হবে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার হয় । আগে দেশী জাতের ধানে 
ভাগে ভাগে সার দেওয়ার কথা বল৷ হত কারণ এক সময়ে দিলে গাছের 
বৃদ্ধি বেশী হওয়ার ফলে গাছ শুয়ে পড়ার প্রবণত৷ বেশী দেখা দিত । কিন্তু 
এখন অধিক ফলনশীল ও নাইট্রোজেন প্রয়োগে সাড়া দেয় এমন বেঁটে জাতের 
বেলায় ওঁ কথা যদিও বা খাটে না তথাপি এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 
কারণ গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বে সার প্রয়োগ করলে ভিন্নরকমের ফলাফল 
দেখা যায় । তা নীচে দেখানো৷ হলে 


৬ যদি বেশ আগে নাইট্রোজেন প্রয়োগ কর৷ হয় তাহলে পাশকাঠি 
তাড়াতাঁড় বেরুতে সাহায্য করে 


গ দেরীতে নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে পাশকাঠি বাড়ে না । তবে 
ধানের ফলন বাড়ায় ও শীষের ওজন বাড়ায় ন 


৬ গাছের থোড় আসার সময় ব্যবহার করলে গাছ লম্বায় বাড়ে ও সেই 
সংগে শীষে দানার সংখ্যা ও ১০০০ দানার ওজন বাড়ায়। তবে 
এ ধরনের বাড়াটা কতটা পরিমাণ নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হবে 
তার উপর কিছুটা নির্ভর করবে। 


৬ দেরীতে বিশেষ করে থোড়ের সময় বা তার কিছু আগে বেশীমান্রায় 
সার ব্যবহার করলে দানায় নাইদ্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায় । এইটিই 
দানার প্রোটিন বাড়ানোর কারণ হিসাবে ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না ॥ 
অন্য কারণও এর সংগে যুক্ত থাকে । 


৬ খাঁরফ মরদুমে পাতায় যে ধসা রোগ দেখা যায় তার একটা কারণ 


হিসাবে বলা হয় নাইট্রোজেন সারের বেশী মানার প্রয়োগ । সেজন্য 


দফে দফে ব্যবহার করলে এর প্রকোপ কিছুটা কম হয় । 
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তবে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ঠিক সময় ও তার মাত্রা বেশ কয়েকাট 


বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন 


কোন ধরনের মাটি হবে ৩ আবহাওয়ার অবস্থা বিরূপ থাকবে 
মাঠে জলের ব্যবহার কি ধরণের ৬৩ কিভাবে সার ব্যবহার করা হবে 
হবে 


গু কোন জাতের ধান চাষ হবে ও 


তার বৃদ্ধির পর্ব কিরূপ ইত্যাদি 


সমস্ত বিষয়গুলিকে মিলিয়ে (টেন হাভে, ১৯৭১) নিম্নীলাখতভাবে পথ 
নিৰ্দেশ কর! হয়। 


যেখানে যেকোন সময় মাঠ থেকে জল বের করানো৷ বা ঢোকানো একটা 
সমস্যা নয় সেখানে বীজ বোনা বা রোয়ার পর থেকে থোড় আসার 
( চিত্র ১২খ) সময়ের মধ্যে প্রতি ২.৫ থেকে ৩ সপ্তাহ অন্তর সার প্রয়োগ 
করা যেতে পারে। মোট সারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে 
প্রত্যেকবারে হেস্টার প্রতি ২০ থেকে ৩০ কোঁজর মত নাইট্রোজেন সার 
প্রয়োগ করা যেতে পারে । 

যেসব মাটিতে নাইব্রোজেনের পরিমাণ কম থাকে সেখানে তুলনামূলক 
ভাবে মূলসার হিসাবে রোয়ার সময় বেশী সার প্রয়োগ করা ভাল । 
যেখানে মাটিতে পরিমিত নাইট্রোজেন সার রয়েছে যেসব জায়গায় 
চাপান সারের উপর নজর দিতে হবে । 

যেসব মাটিতে সার ব্যবহার করার পর চু'ইয়ে কিছুটা নষ্ট হয় এবং 
মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকে সেখানে ঘন ঘন নাইট্রোজেন 
সার চাপান হিসাবে দেওয়া উচিত । 

জলাদ জাতের ধানে বা যে ধানের পাশকাঠি কম হয় তাদের ক্ষেত্রে 
বৃদ্ধির প্রথমের দিকে তুলনামূলকভাবে বেশী নাইট্রোজেন দেওয়ার 
দরকার । ' 

নাব জাতের ধানে অথবা যেসব জাত ঠাওার জন্য প্রথমের দিকে 
বৃদ্ধি কম হয় সেখানে চাপান সার প্রয়োগের দিকে সচেষ্ট হতে 
হবে। $ 
যেসব ধানে সামান্যতে ধস৷ রোগ হয় সেখানে চাপান হিসাবে প্রাতবারে 
খুব কম মাত্রায় সার ব্যবহার করা উচিত ৷ 
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* অফকুৱত ধান ছিটিয়ে বোনা হলে প্রথমের দিকে কম সার দিয়ে পরে 
চাপান বেশী দেওয়া ভাল । এর ফলে নাইট্রোজেন কম নষ্ট হয় 
ও আগাছার উপদ্রব কম হয়। এছাড়। প্রথমে বেশী সার দিলে শেওলার 
বৃদ্ধি বেশী হয় ৷ 

* যেখানে বেশী বয়সের চারা রোয়৷ হয় সেখানে মূলসার হিসাবে বেশী 
নাইট্রোজেন ব্যবহার করার প্রয়োজন ৷ কিন্তু ছোট বয়সের চারা ( দেপক 
পদ্ধাততে যেমন ১২-১৪ দিন বয়সের চারা ) রোয়৷ করা হলে মূলসার 
কম দেওয়া বাঞ্ছনীয় । রর 

৬ বেশী জলে ধানের চাষ (Deep water rice) করতে হলে মূলসার বেশী 
পরিমাণে দেওয়ার কথা ভাবা উচিত (কোন সময়ে হেক্টার প্রতি ৪০ 
কেজির বেশী হবে না )। 


bl বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ধানে মূলসার বেশী করে দিতে হবে ও পরে এক 
_ বা দুবার চাপান হিসাবে দিলে চলবে । তবে বৃষ্টর দিনগুলি দেখে 
প্রয়োগ করতে পারলে ভাল ৷ ৰ 


ফসফরাস 


গাছের. বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য নাইট্রোজেনের মত ফসফরাসেরও প্রয়োজন 
রয়েছে তবে নাইট্রোজেন প্রয়োগে যে ধরনের ফল চোখে ধরা পড়ে [ঠিক ততটা 
এর জন্য দেখা যায় ন৷ ৷ তার উপর উঁচু জামতে যে ধানের চাষ হয় সেখানে 
ফসফরাসের ফলাফল দেখা গেলেও জলা, রোয়। জায়গার ধানে এর কাজ তেমন 
দেখতে পাওয়া যায় না। যে কারণের জন্য এরূপটি হয় তা আগে বলা 
হয়েছে ৷ ফসফরাস বিশেষ করে বিয়ান ছাড়ার সময় ও থোড় আসা থেকে 
ফুল ফোটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে খুব প্রয়োজন দেখা দেয় । আবার খারফ 
মরসুমের থেকে বোরো ধানে এর ব্যবহার বেশী পাওয়া যায় কারণ দেখা গেছে 
ঠাঙা সময়ে ফসফরাস দিলে গাছে তাড়াতাড়ি পাশকাঠি বেরুতে সাহায্য করে 
এবং সেই পাশকাঠির বেশীর ভাগেতে শীষ হয় । এ ছাড়া বেশী জলের ধান 
চাষে ফসফরাস দিলে গাছে তাড়াতাড়ি পাশকাঠি দেখা যায় ৷ 

বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞের আভমত এই যে আমন ধানে ফসফরাস 
ব্যবহার ন৷ করে তার আগের ফসলে ব্যবহার করলে ধানে তার উপকার বেশী 
পাওয়। যায় । তার কারণ আগের ফসলে যে ফসফরাস ব্যবহার হয় না জলা- 
জাঁমতে ত৷ গ্রহণীয় অবস্থায় আসে ও ধান তা ব্যবহার করে। 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১৩৭ 


ফসফরাসের উৎস হিসাবে সুপার ফসফেট অন্য যে কোন ফসফেট ঘাটিত 
সারের থেকে ভাল ৷ তবে মাটি অন্ন প্রকৃতির হলে রকফসফেট বা হাড়ের 
"গুড়া সুপার-ফসফেটের থেকে ভাল ফল দেয়। এছাড়া এ্যামোনিয়েটেড ফসফেট 
নাইট্রোফসফেট, বোসকল্ল্যাগ ইত্যাদি থেকেও ফসফেট পাওয়া যায়। এগুলি 
অনেক সময় ভাল ফল দিতে দেখা গেছে । 


ফসফরাস প্রয়োগের সময় ও বিধি 

ফসফরাস সাধারণতঃ মূল সার হিসাবে শেষ চাষের আসে অথবা জাম 
কাদ৷ করার সময় অথবা বীজ বোনা বা রোয়ার আগে সমান ভাবে ছিটিয়ে 
দিয়ে চাষ দিয়ে দিলে সব থেকে ভাল ফল পাওয়৷ যায় । বাভল্ন পদ্ধাততে 
প্রয়োগের মধ্যে সুস্পষ্ট সুফল দেখ যায় না ৷ বেশী গভীরে প্রয়োগে কোন 
‘লাভ হয় না। চাপাল হিসাবে পাশকাঠি বের হওয়ার সময় ব্যবহারের কথা 
"অনেকে বলে থাকলেও মূলসার হিসাবে ব্যবহার. করলে অনেক ভাল কাজ দেয়। 
যে সব মাটিতে ফসফরাসের অভাব রয়েছে সে সব জায়গায় সুপার ফসফেট, 
‘জল, মাটি ও গোবর মিশিয়ে একটি দ্রবণ করার পর তাতে রোয়ার আগে 
চারার শিকড় ডুবিয়ে রেখে তার কিছুক্ষণ পর রোয়া করে অনেকে উৎসাহজনক 
ফলাফল পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন । এই দ্রবণ তৈরী করার জন্য সুপার 
ফসফেট, মাটি ও জলের অনুপাত ১: ৩:৫ : ৫ দেওয়া হয়। এই দ্রবণ 
ব্যবহার করার এক ঘণ্টা আগে তৈরী করতে হবে এবং শিকড় ভালভাবে 
'ডোবানোর পর রোয়া করতে হবে ৷ 


পটাসিয়াম 


নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মত পটাসিয়াম প্রয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে । তবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পটাশিয়ামের মাত্রা বেশী আছে বলে 
অনেক সময় এর ব্যবহারের ফলাফল ভালভাবে বোঝা যায় না । গাছ মাটি 
থেকে পটাসিয়াম শুষে নেয় । তবে গাছ কতটা নিতে পারবে তার পরিমাণ 
“নির্ভর করবে জমিতে গাছের শিকড়ের কাছাকাছি পটাসিয়ামের ঘনত্ব, মাটিতে 
সংযোজিত পটাসিয়ামের বিযুক্তি, শিকড়ের কাছাকাছি পটাসিয়ামের অবস্থান 
এবং গাছের শিকড়ের বিস্তারের উপর ৷ 
পটাসিয়ামের উৎস-- 
-. পটাসিয়ামের উৎস হিসাবে িউরিয়েট অফ পটাস (07) ও টনি 
ব্অফ পটাসের (5304) ব্যবহার বেশী । মিউরিয়েট অফ পটাসের ব্যবহার 


১৩৮ চ ধান উৎপাদন 


কিছুটা বেশী হয় দাম কমের জন্য ৷ কিন্তু চুন৷ মাটিতে যেখানে পি এইচ বেশী 
সেখানে সালফেট অফ পটাসের ব্যবহার বেশী হয় । 


পটাসিয়াম ব্যবহারের সময় ও বিধি 

পটাসিয়াম বিশেষ করে মূলসার হিসাবে শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে 
চাষ দিলে ভাল ফল পাওয়৷ যায় । কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাপান হিসাবে প্রয়োগ 
করে ভাল ফল কেউ কেউ পেয়েছেন । তবে যে সব মাটিতে পটাসয়ামের' 
‘অভাব রয়েছে ব৷ পাহাড়ী এলাকার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে । 'এছাড়া 
হালকা ধরণের মাটিতে বা নীচু ও নোন৷ জামতে পটাসিয়াম সার ভাগে ভাগে 
ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়৷ যায়। পটাসিয়াম ব্যবহারে যেমন ফলন 
বাড়ে তেমনি কিছু কিছু রোগের প্রকোপ কম হয় । পটাসিয়াম ব্যবহারের 
পাঁরমাণ (১৪০ এবং ১৪১ পৃষ্ঠায় ) দেখানো হল |... 

বিজ্ঞানী নেগুচি (১৯৫৪) দেখিয়েছেন যে যাদি সূর্যালোক কম থাকে 
তাহলে পটাসয়ামের দ্বারা কার্বন-ডাই অক্সাইড সংশ্লেষ বৃদ্ধি পায়। তার মানে 
সূর্যালোক কম হওয়ার জন্য ( বর্ষাকালে এ ঘটনা খুব ঘটে ) যেখানে ফলন 
কম হয় সেখানে অনেক সময় পটাশিয়াম বেশী প্রয়োগ করলে ফলন অনেকটা 
বেশী পাওয়া যায় । 


নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের সুষম হারে প্রয়োগ 

অনেক সময় একই জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফসল চাষের ফলে কোন কোন 
খাদ্যোগাদান বেশী বা কম হারে অপসারণ হয় । এছাড়া ভাল ফলন পেতে 
গেলে সবসময় সুষম হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম সার ব্যবহার 
করা উচিত যাঁদ কোন একটি উপাদান কম বা বেশী মানায় ব্যবহার করা 
হয় তাহলে মাটিতে খাদ্যোপাদানের সমত! থাকে না । তার ফলে আশানুরূপ 
ফল পাওয়৷ যায় না। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম 'বাভন্ন মাটি 
পরাক্ষার ভিত্তিতে সুষমহারে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে তা ১৪০ এবং 
১৪১ পৃষ্ঠায় দেখানো হল । 


অনুখাদ্য (Micronutrients)—অনুখাদ্য বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে এই 
অধ্যায়ের প্রারম্ভে আলোচনা করা হয়েছে (১১৯ থেকে ১২৬ পৃষ্ঠায় আছে ) 


ধান উৎপাদনে জৈব সারের কার্যকারিতা 
জৈব সার প্রয়োগে মাটির ভৌত ধর্মের উন্নীত হয় এবং মাটির উর্বরতা 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১৩৯, 


শান্তি বৃদ্ধি পায় । ধানের জাঁমতে জৈব সার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক কাজ 
হয়েছে ৷ বিশেষ করে ধানের জামতে ধইন্‌চ৷ বা শণের ব্যবহার নিয়ে ৷ মাৰ্চ- 
এপ্ৰিল মাসে প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ধইন্‌চার বীজ বুনতে হবে এবং 
গাছ যখন বেড়ে উঠবে ধান রোয়ার প্রায় এক মাস আগে লাঙ্গল ও মই দিয়ে 
জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ওঁ সবুজ সার যখন পচে উঠবে তখন জাম 
কাদা করে রোয়৷ হয়। যেখানে সারা বছরে মাঠে একটি মাত্র ফসল 1হিসাবে' 
আমন মরসুমে ধান চাষ হয় সেখানে এ পদ্ধাততে সবুজ সার যোগ করা সম্ভব 
হয়। কিন্তু যেখানে নিবিড় শস্য পর্যায়ে চাষাবাদ হয়ে থাকে সেখানে কৃষক 
ধইন্চা লাগয়ে একটি শস্যথতু নষ্ট করতে চাইবে না। বিকল্প ব্যবস্থা' 
হিসাবে জৈব পদার্থের জন্য গোবর সার, কম্পোষ্ট, স্পেন্টহপ, সবুজ কলমী- 
পাত৷ (72০)786 5p) ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারা যায়। এই সব জৈব. 
পদার্থ চারা রোয়ার ১৫ থেকে ২১ দিন আগে মাঠে প্রয়োগ করে ভালভাবে 
লম্বালাস্ব ও আড়াআঁড় করে লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাঠে জল ভরে দিতে হবে । 
জৈব সার ব্যবহার করার ঠিক পরে পরেই বেয়া উচিত হবে না কারণ এগুলি 
পচনকালে অনেক ক্ষাতকারক পদার্থ তৈরী হয় যেমন বিভিন্ন প্রকারের 
জৈবিক অন্ন, মিথেন গ্যাস এবং ফেনলিক পদার্থ ইত্যাদি । এর ফলে চারার 
ক্ষতি হয়। 

এখন জৈবিকসার (৮1০-6:61129) হিসাবে এ্যাজোল৷ ও সবুজ শ্যাওলা' 
ধানের মাঠে ব্যাপকহারে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে ৷ এগুলির ব্যবহার এখনও 
সীমিতভাবে পরীক্ষা আকারে রয়েছে । এগুলির মধ্যে এ্যাজোলা একটি ফার্ণ 
জাতীয় উদ্ভিদ যার পাতাতে এ্যানাবিন। এযাজোলী (Anabaena azollea) 
নামে সবুজ শ্যাওলা থাকে ৷ এগুলি আবহাওয়ামগল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ 
করতে পারে ৷ এই এ্যাজোল৷ প্রথমে ছোট্র বাধানো চৌবাচ্চায় করে বাড়ানো' 
হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য এযাজোলা ০.২ থেকে ০.৪. 
কোঁজ ছাড়িয়ে দেওয়া হয় এই সংগে সুপার ফসফেট হেক্টর প্রাত ৪ থেকে: 
২০ কেজি মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনবোধে কেজি প্রাত ১ 
গ্রাম হারে ফুরাডন মিশিয়ে দিতে পারলে পোকার হাত থেকে বাচানো সম্ভব" 
হবে ৷ এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে রেখে দিলে একাঁট এ্যাজোলার স্তর তৈরী 
হবে এবং সেটিকে তখন তুলে প্রধান ধানের জামতে প্রয়োগ করতে হবে । এই 
ভাবে ক্ৰমান্নয়ে পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব ৷ প্রধান জামতে চারা রোয়ার কমপক্ষে 
৮--১০ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে এবং ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে 
হবে ৷ এক হেক্টার জামতে একস্তর এযাজোলা প্রায় দশ টন সবুজ পদার্থ 


১৪০ ধান উৎপাদন 


সরবরাহ করে এবং তা থেকে হেক্কার প্রাত ২৫--৩০ কোঁজ নাইট্রোজেন পাওয়া 
সম্ভব হয়। এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে আবহাওয়া, মাটি ও পরিচর্যা 
পদ্ধাতর উপর ৷ 
একই ভাবে সবুজ শ্যাওলা (Blue 2reen ৪1886)-কেও অন্যত্র বাড়িয়ে 
“নিয়ে প্রধান জাঁমতে ব্যবহার করা হয় এবং জামতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে 
সাহায্য করে । তবে এর ব্যবহারও আগের মত আবহাওয়া, মাটি ও পরিচর্যা 
পদ্ধাতর উপর নির্ভর করে । 
মাটির উদ্ভিদ খান্তের মান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় 
যে পরিমাণ উত্ভিদ-খাগ্ের সুপারিশ হয় তা দেখানো হল 
(হেক্টার প্রতি কেজি ) 
[বিঃ দ্রঃ জৈবসার ব্যবহার করতে পারলে প্রাত টন জৈব সারের জন্য ২.৫ 
কোঁজ নাইট্রোজেন ৩২.৫ কোঁজ ফসফরাস প্রস্তাবত পরিমাণের 
থেকে কম দেওয়া যেতে পারে ]* 


উৰ্বতার নাই- ফস- পটাশ " প্রয়োগ [বাঁধ 
মান ট্রোজেন ফেট (সবক্ষেত্লে ফসফেট ও পটাস মূল সার 
হিসাবে ব্যবহার করতে হবে ) 
(ক) অধিক ফলনশীল, জলাদজাত, বোনা আউস, প্রাক খাঁরফ মরসূমে 


'আঁত উচ্চ ১০ ০ ০ | মূলসার হিসাবে নাইট্রোজেনের দরকার নেই ; 
উচ্চ ২০ ২০ ২০ | চাপানসার--নাইট্লোজেন বীজের অঙ্কুরোদগমের 


মধ্যম ৩০ ২৫ ২৫ ২ সপ্তাহ পরে অথবা নিড়ানীর 
মধ্যানয় ৪০ ৩০ ৩০ পর উ অংশ এবং ২-৩ সপ্তাহ 
নিয় ৫০ 80 80 অন্তর দুই ভাগে । 

'আতানন্ন ৬০ ৫০ ৫০ |. 


খে) অধিক ফলনশীল, জলদি জাত ও মাসুরী, খরিফ মরমুমে, রোয়৷ হিসাবে 
আত উচ্চ ৪০. ০ উপ রি নাই ৰ 
মি রোযার ত 
মধ্যম , ৫০ ২৫ ২৫ | মূলসার--নাইট্রোজেন ই অংশ 
মধ্যনয় ৬০ ৩০ ৩০ | চাপানসার-রোয়ার ১৫ দিন পরে ২ অংশ 
নিয় ৭০ 80 ৪০ রোয়ার ৪৫ দিন পরে ই অংশ 
আঁতাঁময় ৮০ ৫০ ৫০ _| মাসুরীর জন্য রোয়ার ৬০ দিন পরে $ অংশ 


* পশ্চিমবঙ্গের সামাগ্রক অঞ্চল উন্নয়ন সংস্থার সারগ্রস্থ থেকে নেওয়। হয়েছে। 


পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ ১৪৯ 


'_ , উৰরতার নাই- ফস- পটাশ 


মান ট্রোজেন 


+ 


প্রয়োগ বিধি 


গে) আধক ফলনশীল, মাঝারি নাবিজাতের, খারফ মরসুমে রোয়া করে। 


| 


মূলসার--নাইদ্ৰোজেনের প্রয়োজন নেই 
চাপানসার-- রোয়ার ২০ দিন পরে তঁ অংশ 
রোয়ার ৫৫ দিন পরে ত অংশ 


৩০ ৩০ | মূলসার--নাইট্ৌজেন 'উ অংশ 


চাপানসার-__রোয়ার ২০ দিন পরে ই অংশ 
_রোয়ার ৫৫ দিন পরে & অংশ 


(ঘ) আঁধক ফলনশীল, মধ্যদীর্ঘ মেয়াদী জাত, বোরো৷ মরসুমের জন্য রোয়৷ করে 


মূলসার__নাইর্টোজেন ই অংশ 
চাপানসার-__রোয়ার ২৫ দিন পরে ২ অংশ 
_রোয়ার ৬০ দিন পরে ত অংশ 


(ঙ) অধিক ফলনশীল, জলদি জাত, বোরোতে, রোয়। অবস্থায় 


মূলসার-নাইট্রোজেন ই অংশ 
চাপানসার-রোয়ার ২৫ দিন পরে ই অংশ 
রোয়ার ৫৫ দিন পরে ₹ অংশ 


(6) স্থানীয় আমন ধানের জাত (নাগর, ভাসামানিক, রঘুশাল ইত্যাদি) খাঁরফে 


| 


আঁত উচ্চ ৪০ ০ ০ 
উচ্চ ৫০ ২০ ২০ 
মধ্যম ৬০ 
মধ্যানয় ৭০ ৪০ ৪০ 
নিয় ৮০ ৫০ ৫০ 

! আঁতানয় ৯০ ৬০ ৬০ 
আঁত উচ্চ ৭০ ৩০ ৩০ 
উচ্চ ৯০ ৪০ ৪০ 
মধ্যম ১০০ ৫০ ৫০ 
মধ্যানয় ১১০ ৬০ ৬০ 
নিম্ন ১২০ ৭০ ৭০ 
আতানয্ন ১৪০ ৮০ ৮০ _ 
আঁত উচ্চ ৪০ ০ ০ 
উচ্চ ৫০ ২০ ২০ 
মধ্যম ৬০ ৩০ ৩০ 
মধ্যানয় ৭০ ৪০ ৪০. 
নিয়ন ৮০ ৫০ ৫০ 
আঁতানয্ন ১০০ ৬০ ৬০ 
অতি উচ্চ ১০ ০ ০ 
উচ্চ ২০:7070 
মধ্যম ২৫ ১৫১৫. 
মধ্যানয় ৩০ ১৫ ১৫ 
নম ৩৫ ২০ ২০ 
আঁতানয় ৪০ ২০ ২০ _ 


নাইট্রোজেন মূলসার ও চাপান সার ফসলের 

অবস্থা অনুযায়ী দিতে হবে। 

মূলসার--হ অংশ ৰ 

চাপানসার-_রোয়ার ১৫ দিন পরে ই অংশ 
রোয়ার ৬০ দিন পরে 3 অংশ 


১৪২ ধান উৎপাদন 


মাটির উর্বরতার মান + 
স্পট টাটা শশী শি 
জৈবকাবন গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য 
উর্বরতার মান (শতকর৷ ফসফেট পটাশ 


হিসাব ) '(হেক্ঠার প্রাত কোজ) (হেঙ্ঠার প্রাত কেজি) 
আত উচ্চ ১.০০-এর উপরে ১১৫-এর উপরে  ৩৬০-এর উপরে 


উচ্চ ০৮১--১.০০ .. ৯৩--১১৫ ৩০১-৩৬০ 
মধ্যম ০.৬১-:০.৮০ ৭১-- ৯২ ২৪১-৩০০ 
মধ্যানয় ০.৪১--০,৬০ ৪৬-- ৭০ ১৮১-২৪০ 
নয় ০.২১--০.৪০ ২৩-- ৪৫ ১২১-১৮০ 
আতনিয় ০.০০--০.২০ ০- ২২ ০--১২৫ 
সারাংশ 


_ বর্তমানে অধিক ফলনশীল ধান চাষের ফলে সার প্রয়োগের গুরুত্ব বেশী- 
‘ভাবে অনুভূত হয়েছে কারণ এগুলি অনুকূল পারিপাশ্বিক পরিবেশের সংগে 
সাঠক ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে আশাতীত ফলন পাওয়া যেতে পারে। 
একই ভাবে দেখা যায় অনেক সময় সুফল ঠিক ঠিক মত পাওয়া যায় ন৷ ৷ 
সে সব জায়গায় ভালভাবে খাতিয়ে দেখলে দেখা যায় ঠিক ঠিক নিয়ম মেনে 
সুষমহারে সার প্রয়োগ করা হয় নি। তাই প্রাতটি পদক্ষেপ ভালভাবে বিচার 
করে তবে হাত দিতে হবে ৷ নাইট্রোজেন ছাড়া ফসফরাস ও পটাসিয়াম ঘটিত 
সারের বাচ-বিচার বেশী নেই ৷ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূলসার হিসাবে প্রয়োগের 
সুপারিশ 'করা হয়। এই কারনে নাইট্রোজেন সারের মাল্লা, প্রয়োগ বিধি 
{বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়। কিছু অনুখাদে;র অভাব বিশেষ করে. 
দস্তার অভাব পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় তাই সে বিষয়েও আলোচনা করা গেল ৷ 
জৈব সারের সংগে অজৈব সার মিশিয়ে ব্যবহার করলে সব থেকে বেশী 
লাভের. আশা থাকে। এখনো পর্য্যন্ত যে সব কৃষি-পাঁওত বলে সম্মানিত 
' হয়েছেন তাদের সবাই এ কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কৃতকাৰ্য্য 
হয়েছেন। এই বিষয়েও সামান্য বলা হয়েছে ৷ 


ঠা অধ্যায় দশ 


' ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার 


{Requirement and Proper Use of Water in Rice) 


৪ 5 5 ৬ 


গু এ 


ধানে জলের প্রয়োজন কেন ? 
ধান গাছের ভৌত গুণাগুণ = 

জলাজমিতে খাদ্যোপাদনের অবস্থা ও মাটির ভৌত গুণাগুণ 
ধানের মাঠে কতভাবে জল নষ্ট হয় ? 

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে জলের প্রয়োজন ও তার অভাবে 
প্রাতাক্রয়া 

ধান গাছের মোট জলের প্রয়োজন 


৬৩ জলসেচের বাভিন্ন পদ্ধাত 


৩ একটানা জমিকে ডুবিয়ে রাখা ( জলের চলাচল 
না থাকলে ) ৰ 

1৬ একটান৷ জাঁমকে ডুবিয়ে রাখা ( জলের চলাচল থাকলে ) 
৬ পর্যায়ক্রমে বা মাঝে মাঝে সেচ 

৪ সেচ বিহীন বা বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল চাষ 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে জলসেচের সুপারিশ 
' ৪ প্রাক খারফে, আউস ধানের জমিতে 

৬ খাঁরফ মরসুমে, আমনধানের জিতে 

৩ বোরো মরসুমে সেচ 


১৪৬ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৮ 


১৫১ 
১৫২ 
১৫৪ 


১৫৪ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৫৮ 
১৫৮ 
১৫৯ - 


জ্যাম দশ 
ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার 


আমাদের দেশে ৩৯০ লক্ষ হেক্টার জাম সেচের আওতায় রয়েছে । এর 
মধ্যে দানা শস্যের চাষ হয় ২৭০ লক্ষ হেক্টার জমিতে অর্থাৎ তা প্রায় শতকরা 
৭০ ভাগ ৷ এই ২৭০ লক্ষ হেক্তারের মধ্যে প্রায় ১৪০ লক্ষ হেক্ঠারে 
ধানের চাষ হয় ( শতকরা হিসাবে প্রায় ৩৭ ভাগ )। যাদিও বা বলা যায় 
মোট সেচ ব্যবস্থার প্রায় ৪৫ শতাংশ ধান চাষের জন্য লাগে । যে কোন 
দানা শসোর থেকে নিঃসন্দেহে বেশী তথাপি মোট ধান চাষের জামির তুলনায় 
তা মাত্র ৩৮ শতাংশ ৷ অন্যভাবে বলতে গেলে প্রায় ৬২ শতাংশ জমতে 
ধানের চাষ বৃষ্টির উপর নির্ভর করেই হয় । 

পাশ্চমবঙ্গের হিসাবে ২১ লক্ষ হেক্টার জাঁমতে সেচের সুবিধা রয়েছে 
অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জামির মাত্র ২৮ শতাংশ । এর মধ্যে ১৭২ লক্ষ 
হেক্টার জামতে ধান চাষ হয় ।  যাঁদও বা সেচের বেশীর ভাগ অংশ ( মোট 
সেচের ৭৬% ) ধান চাষের জন্য লাগে তথাপি প্রায় ৭২ শতাংশ জমির, 
ধানের চাষ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল । এই সেচের জল চারটি উৎস 
থেকে আসে যেমন অগভীর বা গভীর নলকুপ, পুকুর বা ডোবা, সেচ খাল 
এবং নদীর জল থেকে ৷ এই চারটি উৎসের মধ্যে সেচ খাল দ্বারা ৮২ 
(৪৭:৭% ), নদীর জল দ্বার ১৬ ( ৮*৭৮% ), নলকৃপ দিয়ে ৪'৫ 
(২৬:২% ) এবং পুকুর, ডোবা ইত্যাদির জল দিয়ে 0:৩০ ( ১৭৪৪ ) লক্ষ 
হেক্টারে চাষ হয় ৷ 


১০ 


১৪৬ ধান উৎপাদন 


খানে জলের প্রয়োজন কেন? 

জল ছাড়া গাছের জীবন অচল ৷ গাছের বিভিন্ন জাতি, তার গঠন এবং 
বয়সকালের উপর জলের প্রয়োজন কত হবে অনেকটা নির্ভর করে । গাছ 
মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে জল নিয়ে থাকে । গাছ যে পরিমাণ জল 
গ্রহণ করে তার মধ্যে মার ৫ শতাংশ জল তার নিজের প্রয়োজনে লাগে বাদ- 
বাকি বাম্পমোচনের দ্বারা নষ্ট হয় ৷ 


বিজ্ঞানী ক্যামার (১৯৬৯) গাছের জলের কার্যকারিত। সম্বন্ধে যা বলেছেন 
ত! হলো এই-- 
৬ উদ্ভিদ কোষে প্রোটোপ্লাজমের এক বিশেষ উপাদান হল জল 
৩ গাছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য জল একটি ক্রিয়াত্মক হিসাবে ব্যবহৃত 


হয় 
৩ গাছের মধ্যে জৈব, অজৈব দ্রবণ সংবহক হিসাবে কাজ করে 
€ পরোক্ষভাবে গাছের যান্্ক শক্তি হিসাবে কাজ করে । 


পাঁরামত জল সরবরাহ ধান উৎপাদনে অত গুরুত্বপূর্ণ অংশ । বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে ধান গাছ হয় খুব বেশী বা খুব কম জলের জন্য ভোগে । 
অনিয়মিত বৃষ্টি অথবা জাঁমর অবস্থানের জন্য এরূপটি হয় । 
: জলের সুবন্দোবস্তের ফলে জলের সদ্ব্যবহার হয় ও তার ফলে শস্যের 
ফলন যথাযথ হয় । শুধু তাই নয় জলের সরবরাহ কম থাকলে তারও প্রকৃত 
ব্যবহার হয়। 


জমি জলে ডুবিয়ে দেওয়ার ফলাফল 

ধানের জমি জলে ডুবে থাকলে গাছের বৃদ্ধি ভালভাবে হয় ফলে ফলনও 
ভাল হয়। তাহলে ধান গাছের ভৌত গুণাগুণ, খাদ্যোপাদানের সরবরাহ, 
মাটির ভৌত অবস্থা ও আগাছার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে । 


ধানগাছের ভৌত গুণাগুণ-- 

গাছের উচ্চত। সরাসরিভাবে মাঠের জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে। 
আর পাশকাঠির সংখ্যা অন্ততপক্ষে কিছুদূর পর্যন্ত, বিপরীতভাবে সম্পৰ্কযুক্ত । 
' গাছ যত লম্বায় বাড়বে কাণ্ডের শক্তিও কমতে থাকবে অর্থাৎ জলের 
শ্ভীরত। বাড়ার সংগে সংগে কাণ্ডের শক্তিও কমতে থাকবে ৷ পরীক্ষায় দেখা 
যায় যে প্রাথমিক স্তরে গাছের বৃদ্ধি জল জমা জমির থেকে জল না জমা 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার ১৪৭ 


জমিতে বেশী হয়। কিন্তু পরবর্তী পৰ্যায়ে বিপরীত ফলাফল ফলতে দেখা 
যায় । 


জল জম! জমিতে খান্তোপাদানের অবস্থ| ও মাটির ভৌত গুণাগুণ-- 
জল জমা ধানের জমির একটি সুবিধা হল অনেকগুলি খাদ্যোপাদান 
বিশেষ করে ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন এবং আয়রণের 
গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। কিন্তু মাটি যাদি হালকা প্রকৃতির হয় তাহলে 
খাদ্যোপাদানগুলি [শিকড়ের অণল থেকে চু’ইয়ে নিচে চলে যাবে । 


মাটিতে ক্ষতিকারক পদার্থের উদ্ভব 

মাটিতে জল জমলে আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজের রাসায়নিক পরিবর্তন হয় । 
বিভিন্ন ধরণের জৈব অন্ন যেমন এাসোটক ও িউটোরক এ্যাসিড এবং 
গ্যাসের মধ্যে কার্ধন-ডাই অক্সাইড মিথেন এবং হাইড্রোজেন সালফাইড 
ইত্যাদি তৈরী হয়। অন! সবের মধ্যে বিশেষ করে মিথেন যখন বেশি 
পরিমাণে থাকবে তখন শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যাবে, গাছের খাদ্যোপাদান গ্রহণ 
ক্ষমতা কমবে এবং শেষে শিকড় পচা রোগ দেখা যায়। যখন বিশেষ করে 
আক্সিজেনের অভাব দেখা যায় এবং মাটিতে জৈবপদার্থ বেশী হলে তখন এই 
সমস্ত ক্ষাতকারক পদার্থ দেখা যায় । 

যদি মাঝে মাঝে জাম শুকনে৷ করে দেওয়া যায় তাহলে অক্সিজেন 
মাটিতে আসতে পারে । অন্য দিকে জল মাটির গভীরে চলে যাওয়ার হার 
যাঁদ দিনে ২-৩ মালামটারের মত হয় তাহলে এই ক্ষাতকারক পদার্থগুলি 
কিছুটা দূর করা যেতে পারে । 


জলের তাপমাত্রা_ 

জলের তাপমান্র। খুব বেশী বা কম উভয়ই গাছের বৃদ্ধি এবং ফলনের 
পক্ষে ক্ষাতকারক । আই-আর-৮ বা বিভিন্ন ইণ্ডিক৷ জাতের ক্ষেত্রে ৩০০ 
সেলসিয়াস কোন ক্ষতি করে ন৷ ৷ তবে জলের তাপমার। খুব বেশী হলে 
ফলন ও পাশকাঠির সংখ্যা কমে সেইসংগে চিটে ধান, সিলিকন ও 
পটাশয়ামের পরিমাণ বাড়ে। অনেক সময় বাদামী দাগ রোগও হতে 
দেখা যায়। 

একইভাবে জলের তাপমাত্রা কম হলে ইণ্ডিকা ধানে ফলন কম দেয়, 
পাশকাঠির সংখ্যা কম হয়, পরের দিকে এর জন্য ফুল দেরিতে আসে, শীষ 


১৪৮ : ধান উৎপাদন 


ছোট.হয় এবং চিটের সংখ্যা বেড়ে যায়। খাদ্যোপাদান গ্রহণ করার ক্ষমতাও 
কমে যায় ৷ 


জলের গভীরতা ও আগাছার সংখ্য৷ 

{ক ধরণের আগাছা কতখানি হবে ত! সরাসার জলের গভীরতার উপর 
নির্ভরশীল ৷ আগাছা বৃদ্ধির প্রাথামক পর্যায়ে জলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হলে 
আগাছা দমন কিছুটা করা সম্ভব | কিন্তু একবার আগাছা ভালভাবে জাঁমতে 
বসে গেলে জলের সুবন্দোবন্ত যতই করা হোক না কেন আর এঁদয়ে দমন 
করা সম্ভব নয় । রোয়! ধানের ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে আগাছ। 
দমন কিছুটা সম্ভব হয়। গাছের বয়সকালের মধ্যে যদি ১৬ সেপ্টিমিটারের 
মত জল রাখা যায় তাহলে ঘাসজাতীয় আগাছা দমন সহজ হয় । এমনাক 
সারা সময় ৫ সোণ্টামটার জল ধরে রাখলেও ঘাসজাতীয় আগাছা দমন সম্ভব 
হয়। তবে সারা সময় সাঁদ ১৫ সোন্টামটার জল ধরে রাখা যায় তাহলে 
মুখাজাতীয় ঘাস নিয়ন্ত্রণ কর৷ যায়। আর চওড়া পাতার আগাছা বিভিন্ন 
জলের গভীরতার দ্বার দমন সব সময় সম্ভব হয় না । এবিষয়ে আগাছা দমন 
অধ্যায়ে িস্তাঁরতভাবে বলা হয়েছে । 


ধানের মাঠে কতভাবে জল নষ্ট হয়? 

জলের প্রয়োজনীয়তা বিভন্ন শস্যের বিভন্ন ধরণের । ধান যেহেতু 
মাঝাঁর ধরণের জলজ উাভিদ, এর জলের প্রয়োজন অন্যান্য শস্যের তুলনায় 
অনেক বেশী ৷ গাছের বাষ্পমোচন, বাষ্পীভবন, মাটির নীচে চু'ইয়ে ও উপর 
দিয়ে গাঁড়য়ে যে জল নষ্ট হয় ত৷ পূরোটা পূরণ করতে পারলে তবেই ধানের 
আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব । সময়মত জল সরবরাহ ধানের বৃদ্ধি ও 
ফলনের পক্ষে গুৰুত্বপূৰ্ণ । 


মাঠ থেকে যে জল নষ্ট হয় তা প্রধানতঃ নিম্নবূপ ( চিত্র-২৬ খ ) 


৬ তরল থেকে বাষ্প আকারে 

(ক) পাতার বাম্প মোচনের জন্য 

(খ) জলের উপারতল থেকে বাম্পীভবনের জন্য 
৩ তরল অবস্থায় 

(ক) মাটির নীচে সরাসাঁর জল চু'ইয়ে 

(খ) মাঠের উপর দিয়ে বা পাশ দিয়ে গাঁড়য়ে ৷ 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠ ব্যবহার ১৪৯ 


ৰাষ্পীভৰন ও বাষ্পমোচন (Evapotranspiration) 

বাম্পমোচন-_-পাতার পতরন্ধ দিয়ে জল বাষ্প আকারে বায়ুমগ্লীতে 
মশে যাওয়াকে বাষ্পমোচন বলে ৷ এই বাষ্পমোচন বিকালের দিকে বেশী হয় 
এবং সূৰ্য ওঠার ঠিক আগে সব থেকে কম থাকে। মাটিতে জলের পরিমাণ 
কতখানি রয়েছে এবং পাতায় কোথায় কত পন্ররন্ধ রয়েছে তার উপর 
বাম্পমোচন নির্ভর করে ৷ 


'_ শচন্র-২৫ খে) £ ধানের জন্য কতখানি জলের প্রয়োজন হবে তা ঠিক করতে হলে 


যে যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করতে হয় । 
[ উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর, আই, ১৯৭০ ] 


বাষ্সীভবন--জলের বা জমির উপাঁরভাগের তরল থেকে বাষ্প আকারে 
পাঁরবার্তত হওয়াকে বাষ্পীভবন বলে ৷ মাঠে ধানগাছের মধ্যের সারির দূরত্বের 
উপরও বাষ্পীভবনের পারমাণ কম বেশী হয় ৷ 

এই বাম্পীভবন ও বাষ্পমোচন নিশ্নলিখিত [বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল । 
যেমন_ 
সৌরশান্ত-সৌরশান্ত বেশী থাকলে এগুলি বেশী হবে ৷ 
তাপমানর-তাপমা্া বেশী হলে বাষ্পীভবন বেশী হবে ৷ 
বাতাসের গাঁত- শুকনো হাওয়া বইতে থাকলে রস বেশী শুষে নেবে । 
আৰ্দ্রতা--আৰ্দ্রত৷ (৪০ শতাংশের কম ) কম থাকলে এগুলি বেশী 
হয়। 


১৫০ ধান উৎপাদন 


৩ গাছের বৈশিষ্ণ/-বাষ্পমোচন ও বাম্পীভবন বিশেষ করে গাছের 
বৈশিষ্ট্য যেমন পাতার আকৃতি, শিকড় কত গভীরে গিয়েছে, 
বয়সকাল কত ইত্যাদির উপর অনেকখানি নির্ভর করে । 

জল ও মাটির পারমাণ_যাঁদ মাটি সংপৃক্ত থাকে অথবা ডুবে থাকে 
তাহলে এগুলি বেশী হবে ৷ 


বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই বাম্পীভবন ও বাষ্পমোচনে র হার খাঁরফ মরসূমে 
দিনে প্রায় ৪ থেকে € মিলিমিটার হয় । শুকনো মরসুমে সেচ সেবিত 
এলাকায় দিনে ৬ থেকে ৭ মালমিটারে দীড়ায় ৷ 


এই বাম্পীভবন ও বাম্পমোচন একত্রে তিনটি উপায়ে নির্ণয় করা যেতে 
পারে 
শু হাইড্রোলোজিক্যাল 
৬ মাইক্লোমোটরওলোজিক্যাল 
€  এমপেরিক্যাল 
বিস্তারিতভাবে জানতে হলে 'রাইস প্রোডাকসন' বই আলোচনা করা 
প্রয়োজন । 


মাটির গভীরে যে জল চুইয়ে নষ্ট হয় (Percolation 1055) 

জল মাটির উপর দাড়িয়ে থাকলে যে চাপের সৃষ্টি হয় এবং নীচের 
টানের ফলে সংপৃক্ত মাটি থেকে জলমাটির গভীরে চলে যায়। যেখানের 
মাটি ভারী প্রকৃতির এবং মাটির নীচের জলের স্তর খুব কাছাকাছি সেখানে 
এই ধরণের জল নষ্ট কম হয়-দিনে প্রায় ১. মিলিমিটার বা আরে৷ কম 
হয়। কিন্তু যেখানে মাটি হালকা ধরণের এবং মাটির নীচের জলের স্তর 
অনেক গভীরে সেখানে এ ধরণের জল নষ্ট খুব বেশি পরিমাণে হয় । দিনে 
প্রায় ১০ মিলিমিটার বা আরে৷ বেশী। যদি মাটির নীচে জল চুইয়ে 
. যাওয়ার গতি খুব বেশী হয় তাহলে সেখানকার মাটিকে সংপৃক্ত রাখা বা 
জলে ডুবিয়ে রাখা খুব অসুবিধাজনক ৷ মাঠে যাঁদ শস্য থাকে, বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ও বিস্তার কম বা বেশী হলে, মাটি শুকনো হচ্ছে কিনা বা ফেটে 
যাচ্ছে কিনা, মাটি তাড়াতাড়ি করে জমে যাচ্ছে কিনা, জমিতে জল জমে 
থাকছে কিনা ব৷ জলের গভীরতা কত, জমি কাদানো আছে কিনা ইত্যাদি 
বিষয়ের উপর মাটির গভীরে জল চলে যাওয়া নির্ভর করে । 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সৃষ্ঠু ব্যবহার ১৫১ 


মাটির উপর বা পাশ থেকে জল বেরিয়ে নষ্ট হওয়া 
(Run off and Seepage Loss) 

এই ধরণের জল নষ্ট দুভাবে হতে পারে ৷ প্রথমাট যেমন ধানের জমি: 
থেকে পাশে যেখানে ধান নেই এমন জমিতে জল চুইয়ে যায় এবং অপরাট 
যেমন পাশাপাশি ধানের জমিতে জল চলে যায় । 

এইভাবে যে জলটি নষ্ট হয় তা মাপা খুব কষ্টকর হয় । কারণ মাটির 
দানার মাঝের ছিদ্ৰ ছোট বড় বা কম বেশী থাকে, মাটি মাঝে মাঝে শুকনো 
হতে পারে এমনকি ফেটেও যেতে পারে এবং কোন পাঁরবেশে সেচ দেওয়া 
হচ্ছে অর্থাৎ সেচ জমির পাশে কোন উঁচু জমি রয়েছে কিনা ইত্যাদি । 

এই দুইভাবে যে জল নষ্ট হয় তা মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে যে 
পলিমাটি অণ্চল হলে খরিফ মরসুমে দিনে ০-২ মিলিমিটার এবং শুকনো। 
মরসুমে তা দিনে ২ থেকে ৬ 'মালামটারে দাড়াবে । এই পরিমাণ মোটা- 
মুটিভাবে বান্পীভবন ও বাজ্পমোচনের {মিলিত পরিমাণের প্রায় অর্ধেক ৷ যাঁদ 
সুবিধাজনক পরিবেশ না থাকে তাহলে উভয় মরসুমেই জল নষ্টের পরিমাণ 
দিনে প্রায় ২০ মিলিমিটার বা তারও বেশী হতে পারে । 

এই ধরণের ক্ষাতর পরিমাণ মাপার জন্য চোঙ্গ, ম্যানোমিটার বা ওয়াটার 
বালান্স পদ্ধাত অবলম্বন করা হয় । এ বিষয়ে বিস্তারতভাবে জানতে হলে 
‘রাইস প্রোডাকসন'-বইটি ( পৃঃ ৩১১-৩১২ ) আলোচনা প্রয়োজন । 


মাটির উপরের নাল| দিয়ে জল নিষ্কাশন--উভয় মরসুমে এইর্প- 
ভাবে জল নিষ্কাশন করার ফলেও জল অনেকখানি নষ্ট হয়৷ 


গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে জলের প্রয়োজন ও তার অভাবে 
প্রতিক্রিয়! 

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে জলের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় । 
গাছের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ কিছু সময়ে জলের প্রয়োজন খুব বেশী দেখা যায় = 
এবং তেমনি এর অভাব হলে ফলনও কমতে থাকে ৷ 


জলের ব্যবহার-- 

সাধারণভাবে দেখা যায় দানাশস্যের যখন জনন অঙ্গ তৈরী হয় এবং ফুল 
ধরে তখন জলের অভাব হলে খুব বেশী প্রাতক্রিয়। হয় । তবে যে কোন 
দানাশস্য স্বস্পসময়ের জন্য বা অল্প পরিমাণ জলের অভাব দেখা দিলে 
অনেক সময় তা সহ্য করতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে জল পাওয়া গেলে 


১৫২ ধান উৎপাদন 


স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। থোড় আসার আগে জলের অভাব হলে 
খুব একটা অসুবিধা হয় না তবে ফুল ধরলে এবং দান৷ পুরণের সময় এর 
অভাব হলে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয় । 

ধানে জলের ব্যবহারের দিক থেকে গাছের বৃদ্ধির কালকে কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে যেমন চারা অবস্থা, অঙ্গজপব, জনন পর্ব ও দানা- 


পুষ্টি অবস্থা । 


চারা অবস্থা_চার। অবস্থায় জলের প্রয়োজন কম হয়। বীজ যদি 
জলে ডুবে থাকে তাহলে অক্সিজেনের অভাবে র্যাডকেল নষ্ট হয়ে যায় । 


অঙ্গজ পর্ব_যথেষ্ট পরিমাণ পাশকাঠি হলে ধানের ফলনও বেশী হতে 
সাহায্য করে। চার৷ রোয়ার পর তাড়াতাড়ি শিকড় বেরুনোর জন্য জলের 
প্রয়োজন হয়। শিকড় হওয়ার পর পাশকাঠির জন্য অল্প পরিমাণে জল 
রাখতে হবে ৷ এই অবস্থায় জল বেশী থাকলে পাশকাঠি কম হয় এবং 
শিকড় ভালভাবে বাড়ে ন৷ এছাড়া পাতার ফলক এবং কাওবেষ্টক পন্রাবরণী 
খুব শক্ত হয় ন৷ গাছের রঙ হয় হালকাসবুজ এবং তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়তে 
পারে। 


জনন পর্ব-সব থেকে বেশী পাশকাঠি হওয়ার পর জনন পৰ্ব আরম্ভ 
হয়। এর মধ্যে শীষ মুকুল আসা, থোড় আসা, ফুলফোটা ইত্যাদি পড়বে ৷ 
বেশীর ভাগ জল এই পর্যায়ে প্রয়োজন হয় । এ পর্যায়ে খরা দেখা দিলে 
নি্ষিন্তিকরণে অসুবিধা দেখ! দেবে এবং চিটে ধানের সংখ্যা বেশী হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । অন্যদিকে এই পর্যায়ে বিশেষ করে থোড় অবস্থাতে বেশী 
জল হলে কাণ্ডের শক্তি কমে যাবে এবং সামান্য বাতাসে শুয়ে পড়ার সম্ভাবনা 
' বেশী থাকে । 


দানাপুষ্টি পর্ব-এই অবস্থায় ধানের দুধ আসে, পরে দুধ ঘন হয় ও 
হলদেটে রঙের হয়ে পাকতে থাকে । খুব কম জল এই অবস্থায় প্রয়োজন 
হয়। ধান যখন হলদেটে হতে আরম্ভ করে তখন মাঠে জল দীড়ালে ভাল 
হয় ন৷ ৷ তাই কাটার ১০ দিন আগে মাঠ থেকে জল বের করে দিতে হবে। 
অবশ্য তাতে ইঁদুরের আক্রমণ কিছুটা বেশী দেখা যায়৷ 


খানগীছের মোট জলের প্রয়োজন 
মোট জলের প্রয়োজন বলতে বোঝায় চারা তৈরী, জাম প্রস্তুত এবং 
চারা রোয়া থেকে ধান কাটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে জলের প্রয়োজন হয় 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার ১৫৩ 


তার সমষ্টিকে। মোট জলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গেলে নিম্নলিখিত 

বিষয়গুলির প্রতি যত্ববান হতে হবে । 

৪ কোন ধরণের মাটি রয়েছে অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি কেমন । 

৬ জমির অবস্থান কেমন ( সমতল বা অসমতল, ঢালু ইত্যাদি )। 

৬ জলের উৎস কতদুরে অর্থাৎ কতদূর থেকে জল নালা দিয়ে জমিতে 
আসবে। 

৬ মাটির কত নীচে জলের স্তর রয়েছে ৷ 

৬৩ ধানের জামর পাশে কি আছে অর্থাৎ পাশে ধানের জমি আছে না, 

শুকনো জাম থাকছে। 

জামির আলের অবস্থা কেমন । 

জমির উর্বরতার মান কেমন ৷ 

শস্যের বয়সকাল কত ? 

কোন পদ্ধতিতে জল মাঠে দেওয়া হবে ? 

জমি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জল কতখানি লাগছে ? 

৬ গাছের বয়সকালে মোট বাম্পীভবন ও বাষ্পমোচনের পরিমাণ কত ? 


চার! তৈরীর জন্য 


'বাভন্ন অবস্থায় দেখা গেছে যে প্রায় ১৫০-২০০ মিলামটারের মত 
জল বীজতলা তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয় । সাধারণভাবে এক হেক্টার জাম 
রোয়ার জন্য প্রায় ৮০০-১০০০ বর্গমিটার ভেজা বীজতলার প্রয়োজন হলে 
সেখানে ২৫০-৪০০ মিলিমিটার জল সেচ হিসাবে: দেওয়া হয় । বীজতলায় 
চারা ৩০-৪০ দিনের জন্য থাকবে এই 1হসাবে ৷ বর্তমানে অবশ্য অধিক 
ফলনশীল ধানের জন্য ২১ দিনের চারার জন্য বল৷ হয় তবে ১৬ থেকে 
৩৫ দিনের চারা ও বলয়া করতে দেখা যায় । 


জমি প্রস্তুতির জন্য 

এই কাজের জন্য যে জলের প্রয়োজন হয় তা বিশেষ করে মাটির 
প্রকৃতি, মাটির জল ধারণ ক্ষমতা ও কোন ধরণের জমি তৈরী হবে তার উপর 
খনর্ভর করবে ৷ মাটি নরম করার জন্য লাঙ্গল দেওয়ার ১-২ দিন আগে 
‘জল দেওয়ার দরকার হয়! অনেকাঁদন শুকনে৷ থাকার ফলে জলের প্রয়োজন 
বেশী হয়। ঠি 

জমি ভেজানো থেকে প্রথম চাষ দেওয়৷ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ১১০ 
বৃমলিমিটারের মধ্যে জলের প্রয়োজন হয় । মাটির গভীরে ও পাশে যে জল 


১৫৪ ধান উৎপাদন 


চুইয়ে যায় তার পরিমাণ ধরলে মোটামুটিভাবে ৩৯৬ মালামটারের মত 
দাড়াবে । এছাড়া জলের উপর থেকে বাম্পীভবনের জন্য প্রায় ১৫০ মিলি- 
মিটারের মত জল নষ্ট হয় । 


জমিতে সেচ-- 

চারা রোয়ার পরও যথেষ্ট জলের প্রয়োজন হয় । সাধারণভাবে ধানের 
বয়সকাল (চারা রোয়া থেকে ধান কাটা ) ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ধরা 
হয়। জলদি জাতের ক্ষেত্রে ১০-২০ দিন কম ধর! যেতে পারে। জলের 
প্রয়োজন সাধারণভাবে ধর! হয় কতটা জল রাখা হবে, কোন পদ্ধাততে জল 
ব্যবহার হবে, মাটির প্রকৃতি এবং বাজ্পীভবনের উপর ৷ তবে চারা রোয়া' 
থেকে ধান কাট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৮০০ থেকে ১২০০ মাঁলামটারের মত, 
জলের প্রয়োজন হয়। 


জল সেচের বিভিন্ন পদ্ধতি? 
যাঁদ সমস্ত জায়গার সেচ ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা যায় 
তাহলে প্ৰধানতঃ নিয়লিখত পদ্ধাতগুলিই প্রধানভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। 


এগুলি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচিত হল । 
একটান। জমিকে ডুবিয়ে রাখা, এক্ষেত্রে জলের চলাচল থাকবে না! 


(Continuous submergence or flooding ; Sta tic) 
এ ব্যবস্থা আবার তিন ধরণের হতে পারে 
৩ অগভীর বা স্বল্প গভীরতায় জল রাখে (যেমন ২'৫ সেণ্টিমিটার ) 
৩ মাঝারি গভীরতায় জল ধরে রাখে ( যেমন ২:৫-৭:৫ সেণ্টিমিটার ) 
৬ বেশী গভীরতায় জল ধরে রাখে ( যেমন ১০-১৫ সেপ্টামটার ) 


এধরণের সেচ পদ্ধীতগুলির স্ুবিধ। অস্ুবিধ1 £ 

৬, এই পদ্ধতিতে মোটামুটি ভাল ফলন পাওয়া যায় । ৬ 

৬. মোটামুটিভাবে ১০০ দিনের মত সেচের সময় (তার মানে চারা 
রোয়া থেকে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত ) ধরলে বাষ্পীভবন ও পাতার বাম্প- 
মোচন মিলিয়ে ৬০০ মিলিমিটারের মত জলের প্রয়োজন দেখা বায়। মাটির 
গভীরে যে জল যায় তা নির্ভর করবে মাটির প্রকার এবং কতটা, জল জমির 
উপরে রয়েছে ৷ এক্ষেত্রে মোট জলের প্রয়োজন হয় অগভীর. পদ্ধাতর জন্য 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠ ব্যবহার ১৫৫ 


৮০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটার এবং মাঝারি বা বেশী গভীর পদ্ধ তির জন্য 
১০০০ থেকে ২০০০ মিলিমিটার । 

৬ যদি বেশী জল পাওয়ার সুবিধা থাকে, তাহলে খুব কম পারশ্রমে 
ধানের পরিচর্যা সম্ভব হয়। কিন্তু যাদি কম পরিমাণ সেচের জন্য জল' 
থাকে তাহলে জমি খুব ভালভাবে সমান করতে হবে । তা না হলে সমান- 
ভাবে জল দাড়াবে ন৷ ৷ ফসলও ভাল হবে না । 

৬ এভাবে জল ধরে রাখতে পারলে ঘাসজাতীয় আগাছা খুব ভালভাবে 
এবং মুখাজাতীয় ও বড় পাতার আগাছা মাঝারিভাবে দমন হবে । যদি 
দানাদার আগাছানাশক ওষধছড়ানো যায় তাহলে খুব ভালভাবে এই অ বস্থায় 
আগাছাদমন সম্ভব হয় ৷ 

৬ দিনের বেলায় জলের তাপমান্রা মোটামুটিভাবে বাতাসের থেকে 
কম থাকে । 

গু যে সব জায়গায় মাটি এ+টেল প্রকৃতির সেখানে পুরে মাত্রায় 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম শেষ চাষের আগে মাটিতে মিশিয়ে . 
দিতে পারা যায়। কিন্তু মোট। দানার মাটিতে (বাঁলমাটি ) নাইট্রোজেন 
সার দে দফে প্রয়োগ করাটা ভাল হবে কারণ মাটির গভীরে যে জল যায় 
তার পরিমাণ এখানে বেশী হবে ও খাদ্যোপাদান বেশী নষ্ট হবে । 


জমি একটান। জলে ডুবে থাকবে তবে জলের চলাচল থাকবে 
( Continuous flooding or submergence 3 Flowing ) 
পাহাড়ী এলাকায় ধানের জমি অনেক সময় একটু ঢালু প্রকৃতির হয়, জল 
পেতে অসুবিধা হয় ন৷ পাহাড়ী ঝর্ণ থেকে যথেষ্ট জল পাওয়া যায় । সেসব 
জায়গায় এ ধরণের সেচ ব্যবস্থা থাকতে অসুবিধা সেই । 


সুবিধা ও অসুবিধা 

৬ আগের পদ্ধাতর মত এখানেও গাছের বৃদ্ধি ও ফলন একপ্রকার 
সমানই থাকে ৷ 

৬ গাছের বাম্পীমোচন ও বাম্পীভবন, মাটির নীচে ও চুইয়ে জল 
নষ্ট হওয়ার পরিমাণও একপ্রকার সমানই থাকে । ১০০ দিনের জন্য গাছের 
জলের প্রয়োজন প্রায় ৬০০ থেকে ১০০০ মালমিটারের মত দাড়ায় । কিন্তু 
চারা রোয়৷ ও ফসল কাটা পর্য্যন্ত জমিতে মোট জল লাগবে প্রায় ৪৮০০ 


মিলামটারের মত ৷ ; 


১৫৬ ধান উৎপাদন 


গু এই পদ্ধতিতে মাটিতে অক্সিজেন পরিমাণ মত থাকতে পারে । 
সেই সংগে জল বোরয়ে যেতে না পারলে যে হাইড্রোজেন সালফাইড ও 
অন্যান্য দোষনীয় পদার্থ জম হত তা আর হয় না। কারণ এখানে জল 
জমে থাকতে পারে না । 

৪ জলের তাপমাত্রা আগের পদ্ধাতর তুলনায় কমই হয়। দিনের 
বেলায় বাতাস ও জলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য কম হয়। 

৬ এই পদ্ধতিতে যেসব অসুবিধা হয় তাহলো অনেক জলের 
প্রয়োজন হয় এবং তার বেশীর ভাগ নষ্টই হয় ।. সেই সংগে মাটির খাদ্য 
অনেক ধুয়ে চলে যায় ৷ 


পর্যায়ক্রমে সেচ বা মাঝে মাঝে সেচ ( Rotafional irrigation or 
intermittent irrigation ) 

এই ধরণের সেচ ব্যবস্থা বেশীর ভাগ জায়গাতে চালু আছে কারণ যেখানে 
জল কম থাকে অথব৷ যথেষ্ট পারমাণে থাকে না সেখানেই এই পদ্ধাতর 
সুযোগ নেওয়া হয়। এই পদ্ধাততে সেচ দিতে গেলে শস্যের বৃদ্ধির বিভন্ন 
পর্বগুলি সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকতে হবে । বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে জল না হলে 
বা কম পারমাণে দিলে চলতে অথবা কোন সময়. জল না পেলে সমূহ ক্ষাত 
হবে ত৷ ভালভাবে জানতে হবে ৷ 


এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা! 

৬ এই পদ্ধতিতে ফলন যথেষ্ট পরিমাণে হতে পারে । 

৬ ১০০ দিনে গাছের বাম্পীমোচন ও বাম্পীভবনের জন্য প্রায় ৬০০ 
1মালামটার জলের প্রয়োজন হয় । জল চু'ইয়ে যাওয়ার মাত্রা তুলনা- 
মূলকভাবে কম হবে ৷ মাটির গভীরে যে জল চলে যায় তার মান্রাও 
অন্যান) পদ্ধাতর তুলনায় সামান্য কম হয়। যাদি ঠিক ঠিকমত এই 
পদ্ধাততে জলের ব্যবহার করা যায় তাহলে৷ প্রায় ৭০০ 'মাঁলামটারের 
বেশী জল লাগে ন৷ । 

পর্যায় ক্লামক সেচ ব্যবস্থায় পরিমাণ মত জল মেপে শস্যের বৃদ্ধর সময়ে 
দেওয়া হয় তাই অ'তিরিন্ত জল অন্য জায়গায় ব্যবহার করা যায় । কিন্তু 
আগের পদ্ধাতগুলিতে এইভাবে ব্যবহার সম্ভব হয় না । 

€ জল মাঠে সব সময় জমে না থাকার জন্য ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরী হওয়ার 
সম্ভাবনাও থাকে না ৷ তাই গাছের শিকড় বেশ ভাল থাকে ৷ গাছের 
বৃদ্ধিও ফলন কিছুটা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার ১৫৭ 


৷ এই পদ্ধতিতে সেচ দিতে গেলে মাঠের মধ্যে বা যে উৎস থেকে জল 
আসবে, সেখান থেকে মাঠ পর্য্যন্ত সেচ নালা ভালমত তৈরী করতে 
হবে ৷ এর ফলে জল নষ্ট কম হয় । এ সবের জন্য প্রথমের দিকে, 
একটু খরচ বেশী পড়তে পারে । 

৩ একটানা জল জমিতে দাঁড় করিয়ে রাখার বদলে পর্যায়ক্রমে সেচ দিতে 
থাকলে আগাছার উপদ্রব কিন্তু বেশী হতে পারে ৷ যেখানে নিবিড় ধান 
চাষের প্রকল্প চালু রয়েছে সেখানে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না। 
কারণ সেখানে আগাছা দমনের জন্য আলাদ৷ ব্যবস্থা রাখ! হয় । 

৬ তাপমাত্রার পার্থক্য কম বেশী হতে থাকে কারণ কখন কতটা পরিমাণ জল 
মাঠে থাকছে তার উপর তাপমান্লা নির্ভর করবে ৷ সেচ দেওয়ার পর 
তাপমান্া যথেষ্ট কম হবে কিন্তু জল যখন মাঠে কমে আসবে তখন 
স্বাভাবিক ভাবে তাপমান্ল৷ বাড়তে থাকবে ৷ দিনের তাপমাত্রার মধ্যে 
পাৰ্থক্যও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করবে । 

৬ এই পদ্ধাততে সেচের জন্য মজুরের প্রয়োজন বেশী হয় । 


সেচবিহীন বা! বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল চাষ 
স্ুবিধ। অসুবিধা 


৬ শস্য যেহেতু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল তাই ফলনেরও কোনও 
িশ্চয়ত। থাকে না । যদি বৃষ্টির জল শস্যের বৃদ্ধির সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত- 
৷ গুলিতে (০1০91 5৭865) যেমন পাশকাঠি তৈরীর সময়, থোড় আসা 
থেকে ফুল ফোটা পর্য্যন্ত সময় বা দুধ ঘন অবস্থায়, পায় তাহলে 
আশানুরূপ ফলন গাওয়া যাবে । 
৩ শস্যের বৃদ্ধি বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল ৷ যদি ঠিক সময়ে বৃষ্টি না 
পায় তাহলে গাছ বেঁটে হয় ও কিছুট৷ বেশী পাশকাঠি ছাড়ে । আবার 
বেশী বৃষ্টির ফলে জল দাঁড়িয়ে গেলে উল্টো ফল হয় অর্থাৎ পাশকাঠি 
কমে যায় ও গাছ লম্বায় বাড়তে থাকে । 
গাছে জলের প্রয়োজন ৯০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটারের মত। যদি 
বৃষ্টিপাত ১৫০০ বা ১০০০ মালিমিটারের মত হয় ও বৃদ্ধির পর্যায়গুলির 
সময় হয় তাহলে হয়তো কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হয় ন৷ ৷ কিন্তু 
যেসব জায়গায় ৭০০ [মালামটারের মত বৃষ্টি হয় সেখানে খুব সতর্ক 
হতে হবে যাতে কোন প্রকারে জল নষ্ট না হয়। ' তার জন্য ভালমত 


ৰ 


৯৫৮ ধান উৎপাদন 


আল ঠিক সময়ে দিতে হবে এবং জমি যতটা সম্ভব সমতল রাখা 
প্রয়োজন । 

'ঞ আগাছার উপদ্রব খুব বেশী হয়। এজন্য আলাদাভাবে আগাছ৷ দমনের 
ব্যবস্থা রাখতে হয়। 

৬ তাপমাত্রার হাস বৃদ্ধি বৃষ্টির উপর নির্ভর করবে । 


পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে জলসেচের সুপারিশ 


প্রাকখরিফে আউস ধানের জমিতে ঃ 

৬ বাজ বোনার সময় মাটিতে ভাল রস থাকলে বীজের অঞ্কুরোদগম 
কোন অসুবিধা নেই ৷ 

৬  অঙ্কুরোদগমের পর প্রতি ১০/১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে এবং 
প্রাত সেচে ৫ সেপ্টিমটার মত জল দেওয়া প্রয়োজন ৷ 

গাছে থোড় আসার শুরু থেকে ফুল ফোটা বা তারও পরে দুধ ঘন 
হওয়া পৰ্য্যন্ত মাটিতে রসের যোগান বেশী হওয়া প্রয়োজন এবং এই সময়টিই 
গাছের সংকটপূর্ণ অবস্থা বল! যায়। তাই এ সময়ে সেচ ৭/১০ দিন অন্তর 
হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি সেচে জলের পরিমাণ তবে ২.৫ থেকে ৫ 
।সেন্টামটার । 

৬ ফসল কাটার ৭/১০ দিন আগে কোন সেচ দেওয়। দরকার হবে না। 

e জমিতে সুষ্ঠু জলবণ্টনের জন্য জমিতে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে 
“নিতে হবে যতটা সম্ভব সমতল হওয়৷ বাঞ্চনীয় । 


৬ যাদি কোন সেচের সময় বা তার সামান্য আগে বৃষ্টি হয় তাহলে 
‘সে সেচটি বাতিল করতে হবে ৷ 


খরিফ মরস্থমে আমন ধানের জমিতে 

খরিফ মরসুমে বেশী বৃষ্টির জন্য অধিক ফলনশীল ধান চাষে সুপারিশমত 
‘জল রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। যদি সম্ভব হয় তবে গাছে থোড় আসা 
শুরু হওয়ার সময় থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত ৫ সেন্টামটার জল দাঁড় করানো 
দরকার এবং অন্য সময় কেবলমান্ত ছিপৃঁছিপে থাকলেও চলবে । কোন সময় 
জামর মাটি যেন শুকিয়ে ফেটে না যায় । ৫ সেণ্টিমিটারের বেশী জল দাঁড় 
কৰিয়ে ফলন বেশীও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু জলের সংগে অতি মূল্যবান 
খাদ্যও নষ্ট হয়। যাঁদ জলকে উল্লিখিত ভাবে নিয়ন্ত্ৰণ করা সম্ভব না হয়, 


নি ০০ ০০৫০ রিনি বর 
৮ এ TEI 


ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার ১৫৯ 


তবে ৫ সেপ্টামটার জল দিয়ে এ জল যখন মাটির নীচে চলে যাবে, তখন 
আবার ৫ সোণ্টামটার জল দাঁড় করিয়ে দিলে চলবে । ৫ সোন্টিমটারের 
‘বেশী জল দাঁড় করানো কোন সময়ই দরকার হবে না । এই জল সব 
জায়গায় ৫ সোপ্টামটার পরিমাণ দাড় করানোর জন্য জামকে ভালভাবে 
সমতল কর! দরকার । যেখানে সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি নির্ভরশীল সেখানে বৃষ্টির 
'অনিশ্চয়তা থাকে তাই ২৫ সেপ্টামটার পর্যন্ত জল ধরে রাখার দরকার হতে 
পারে। সেক্ষেত্রে বেশী জলসহ্য করতে পারে এমন জাতের কথা ভাবা 
'উচিত। 


(বোরো! মরমসুমের ধানে সেচ 

বোরো মরশুমে সকলে সেচের জলের সুবিধা না থাকলে চাষ করে ন৷ । 
এছাড়া অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করলে জমি সাধারণতঃ মাঝারি বা 
নীচু প্রকাতির নির্বাচন করে । তাই সেচের জলের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় । 

৬ এক্ষেত্রে চারা রোয়ার সময় ৩ সেণ্টামিটার জল রাখা হয় ৷ 

৬ এর পর ৩/৪ দিন আর কোন জল দেওয়ার দরকার পড়ে ন৷ । 

৩ ৪ দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মোটামুটি ভাবে জল 'ছিপাঁছপে 
করে ঢুকিয়ে রাখা হয় । কারণ চারা তখনে। পর্যন্ত ঠিকঠিক বসে না ৷ 

৬ ১৫ দিনের পর থেকে সব সময়ের জন্য ৫ সোন্টিমটার জল ধরে 
রাখার জন্য প্রয়োজন বোধে সেচ দিতে হবে । সব সময় লক্ষ্য রাখতে হৰে 
মাটি ফেটে যেন না যায়। 

৬ যে যে সময় নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে দেওয়। হবে সেইসময় 
জলের মাত্রা কম থাকলে ভাল ৷ 

ধান কাটার ৭/১০ দিন আগে জমির জলবার করে দিতে হবে। 
তার ফলে ফসল ঠিকঠিক মত পাকতে পারবে । 


লে 


৬ উপসংহার 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন 


অধ্যায় এগার 


(Weeds and its Control in Rice) 


আগাছার দ্বার৷ ধানের ক্ষাতর পরিমাণ 

আগাছার প্রকার 

জমির অবস্থান অনুযায়ী কতকগুলি প্রধান প্রধান আগাছা 
আগাছা দমনের পদ্ধাত 


১১ 


পারচৰ্য৷ পদ্ধতির মাধ্যমে 
রাসায়নিক ওষধ দিয়ে আগাছা দমন) 


রাসায়নিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা 
আগাছা নাশক ওষধ ব্যবহারের কয়েকটি কথা 
আগাছা নাশক ওষধের প্রকার 
আগাছা নাশক ওঁষধ কি ধরণের হয় 
সিণ্ডন যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ করার পদ্ধাত 
কয়েকটি আগাছা নাশক ওষধ ব্যবহারের অংকের 
সমাধান 
রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছ৷ দমনের সুপারিশ 
বোনা আউসে 
নীচু জমিতে, বোনা বা রোয়৷ অবস্থায় 
রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের অৰ্থনৈতিক 
হিসাব 


| 


গ্যাস এগাল 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন 


যেখানে প্রয়োজন নেই এমন জায়গায় যে কোন গাছ থাকলে তাকে 
আগাছ৷ নামে চিহ্নিত করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আগাছা সাধারণতঃ 
শস্যের থেকে বেশী কষ্টসাহফ্ণু হয়, তার আৰ্থিক মূল্য কম হয়, তাড়াতাড়ি 
সংখ্যায় বাড়ে ব৷ বিস্তার লাভ করে। 

আগাছার দ্বারা ধানের ক্ষতির পরিমাণ ই আগাছা ধানের খুব 
ক্ষাত করে থাকে । সর্ব ভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকপ্পের এক 1হিসাবে দেখা৷ 
গেছে যে রোয়। ধানের ক্ষেত্রে প্রায় ১৫-২০ শতাংশ, কাদানে। জামতে কলানে৷ 
বীজ [ছটানো হলে ৩০-৩৫ শতাংশ এবং আউস ধানে ৫০ শতাংশের বেশী 
শসে/র ফলন কমে গেছে । নিচের সারান ১১ থেকে ইহা আরো পারঙ্কার 
ভাবে বোঝা যাবে । 


সারনি ১১৪ আগাছার জন্য ধানের ফলন কতখানি কমতে পারে তার 
হিসাব ( হেক্টার প্রতি কেজিতে ) 


কাদানে৷ জামতে কাদানে৷ জমিতে উঁচু জামতে 
রোয়৷ করে কলানো বাজ ছিটিয়ে বোন! 
অবস্থা য় বোন৷ 
খারফ রাব খাঁর রবি খারফ খাঁরফ 
*:৭২ 6২ 10২. ২ *৭২ ৭৩ 


১ হাত দিয়ে 
আগাছা দমন ৪৯৩০ ৩১৯৫ ৪০১১ ৪৯৭৫ ২৪৪৩ ২০৩২ 


২ ৷ আগাছা দমন 
না করলে ৪২৭৯ ২২৯৩ ২৬৫২ ৩১০৪ ১৬৯৩ ৭৬২ 


৩ ৷ আগাছার জন্য যে 
ফলনের ক্ষতি হয় 
তার শতকরা হিসাবে ১১ ২৮ ৩৪. ৩৭ ৩০. ৬২ 


১৬৪ ধান উৎপাদন 


মোটামুটি হিসাবে বল৷ যায় ভারতে আগাছার জন্য সারা বছরে প্ৰায় 
১৫০ লক্ষ টনের মত ধানের ক্ষাত হয়ে থাকে । এই ক্ষতির পারমাণ ছিটিয়ে 
বোনা ধানের ক্ষেত্রে বেশী হয় । কারণ এখানে জলের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে 
না এবং জামি তৈরী ভালভাবে হয় না । আগাছা ধানের ফলন যে কমিয়ে 
দেয় তার একটি বড় কারণ হল খাদ্যের জন্য আগাছা ও ধান গাছের মধ্যে 
প্রবল প্রাতযোগতা ৷ নিচের সারান ১২, ১৩ থেকে এটি ভালভাবে বোঝা 
যাবে ৷ 
সারনি ১২ £ ক্ষেতে যাঁদ আগাছা দমন না৷ করা হয় তাহলে আগাছার 


দ্বারা খাদ্যোপাদান. অপসারণ ( শতকরা হিসাবে ) 
[ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮১ ] 


বাভিন্ন অবস্থা = আগাছার দ্বারা খাদ্যোপাদান অপসারণ 
নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশ 


(১) উঁচু জামতে ধান ছিটিয়ে বোনা অবস্থায় ৩০,৪ ৮.২ ৪৮.৭ 
(২) কাদানে৷ জাঁমতে ধান ছিটিয়ে বোন। ২১.১ ২.৪ ২৬.৯ 
(৩). নীচু জামতে রোয়া আমন ধান ১১.৮ ১.৩ ১৩৬ 


সারনি ১৩ ধান খাদ্যোপাদান কতখানি গ্রহণ করে (হেষ্ঠার প্রতি 
কোঁজতে ) [ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮১ ] 


৷1বাঁভন্ন অবদ্থ৷ আগাছ। দমন না করা ক্ষেতে আগাছু৷ দমন করা ক্ষেতে 
নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাণ নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশ 


উঁচু জাঁমতে 

বীজ ছিটিয়ে বোন৷ ১.৪ ০.৬ ২.৭ ৮০.২ ১৪.৭ ৬১.৯ 
কাদানে৷ জামতে 

ছিটিয়ে বোন ১১.৬ ২.৩ ১৭.৫ ১৯৯.০ ১৯.৩ ১৪৫.৫ 


নীচু জামতে চারা রোয়া ৬৪.৫ ১১.১ ৪৬.৯ ৭৬.০ ১৩.৩ ৯৬.২ 


আগাছা শস্যের সংগে সূর্যের আলো, জল এবং জায়গার জন্য প্রাত- 
যোগত৷ করে থাকে । পরোক্ষভাবে ধান কাটার পর ধানের রোগ পোকার 
জীবাণু আগাছার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং পরে আবার ধান চাষ হলে আক্রমণ 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন ১৬৫ 


করে। এ ব্যতিরেকে আগাছা সেচ বা জলনিকাশাী নাল! বন্ধ করে দিয়ে জল 
চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায় । আগাছ! পরিষ্কার করতে জনমজুরের খরচ বেশী 
লাগে এবং শস্যের গুণগত মানও কমিয়ে দেয় । 


আগাছার প্রকার? তিন ধরণের আগাছা সাধারণতঃ ধানের মাঠে 
‘দেখা যায়। 

৪ ঘাস জাতীয় (078565)--এই ধরণের আগাছা একবীজপনীর 
মধ্যে হয়, লম্ব৷ ও সরু প্রকৃতির, দুই সারি পাত৷ থাকে, পাতার শিরা বিন্যাস 
সমান্তরাল, কাও গোলাকাতি ও ফাঁপা, পাতার গোড়ায় লিগিউল ও আঁরকল 
উভয়ই থাকে । ( চিত্র ২৬, ২৭) 

৬ মোথা জাতীয় (9০৫2০১)__অনেকটা ঘাসের মত কিন্তু তিন 
সার পাত৷ থাকে, পাত৷ খুব চকচকে ধরণের, কাও তিন কোনা আকৃতির 
শন্ত। এদের রূপান্তারত কন্দ থাকে । এ কন্দে খাদ্য সণ্ডয় করে রাখে এবং 
বংশ বিস্তারে সাহায্য করে ( চিত্র ২৮, ২৯) 

৬ চওড়া পাতার আগাছা (Broad 1625)_সাধারণত দ্বিবীজ- 
পত্নী পাতায় জাল শির! বিন্যাস থাকে । পাত৷ বেশ চওড়া ধরণের হয়। 
(চনৰ ৩০)। 


জমির বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী কতকগুলি 
প্রধান প্রধান আগাছ৷ 


উচু জমির জন্য : 

খাঁরফ মরসুমের একেবারে শুরুতে উঁচু জমিতে আউস হিসাবে বোনা 
ধানের জমিতে সব চাইতে বেশী আগাছার সমস্যা দেখা যায়। এপ্রিলের 
শেষ থেকে মে মাসের মধ্যে এই ধান যখন বোন৷ হয় তখন শীতের শেষে উষ্ণ 
আবহাওয়ার শুরু হয় ও বছরের প্রথম দিকের অল্প অষ্প বৃষ্টির জন্য উষ্ণ ও 
আর্দ্র এই অনুকূল পাঁরবেশে সব রকমের অজস্র আগাছা তাড়াতাঁড় বাড়তে 
থাকে । যেহেতু এই ধান চাষ কাদা করা বা জল দীড়ানো৷ জামতে কর৷ হয় 
ন| এবং সেই সংগে ধান ও আগাছার বীজ একই সময় অংকুরিত হয় সেজন্য 
'আগাছার সমস্য। খুব বেশী দেখা দেয় । 


১৬৬ ধান উৎপাদন 


চিত্র ২৬৪ শ্যামা ঘাস (Echinochloa ০০107) 


[উৎসঃ মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২ ] 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন 


; চিত্র ২৭ঃ শ্যামা ঘাস (Echinochloa crusgalli) 
[উৎসঃ মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২ 3 


৯১৬৮ 


ধান উৎপাদন 


চিত্র ২৮ ঃ জলজ মোথা (Cyperus 77৫) 
{ উৎস ঃ স্যাটারডে সেমিনার, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ ] 


1 কন হী উট ১ বদন ররর কন সিরকা ক ররর 55455 5555 555.5 53555 UE .এ৯: ১৬ এ , 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন ১৬৯ 


চিত্র ২৯৪ বন্দি মোথ৷ (Fimbristylis miliacea) 
{ উৎস ঃ মেমোরেনডাগ নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২ ] 


১৭০ 


চিত্র ৩০£ মোনোকারয়া (Monochoria vaginalis) 
[উৎস £ মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২] 


৪ ঘাসজাতীল্প উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলি প্রধান- শ্যামা (Echin০- 
chloa colonum, E. crussgalli), মাকড়জালি (Dactyloctenium aegyp- 
17071), কোদাই (Eleusine indica), শর/কাশ জাতীয় (Saccharum sp.), 
সিটারিয়! (Setaria glauca), ব্রাকিরিয়া (Brachiaria SPP.), ইরাগ্রসটিস 
(Eragrostis aspera, Eragrostis interrupta), ‘ডাঁজটেরিয়া (Digitaria 
longifolia), দুবাঘাস (Cynodon dactylon) | 


৩ মোথাজাতীয়_মোথা (Cyperus rotundus, C. esculentus), 
 বিন্দি মোথা (Fimbristylis miliacea) | 

৬৩ চওড়া পাঁতাজাতীয়__লাটামারি (Digera arvensis), টিকিওকড়া। 
(Melochia corchorifolia), ভূ'ইনিম (Bonnya brachiata), বাগানুলা 
(Cyanotis axillaris) চাচি (Alternanthera SPP.), পাথর চাটা (Trian- 
thema spp.) কেশুত- (Eclipta alba) । 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন ১৭৯ 


নীচু (আমন বা বোরো ধানের ) জমিতে ৪ 


৩ ঘাসজাতীয় আগীছা-_ শ্যামা, কারা (Leersia hexandra),. 
প্যাসপেলাম (Paspalum scrobiculatum), প্যানিকাম (Panicum sp.) | 


৬ মোখাজাতীয়-__বান্দমোথা (Frimbristylis miliacea), জলজ 
মোথা (Cyperus iria, C. difformis), পটপাB (Scirpus sp.) | 


৬ বড় পাতাজাতীয়--শুশনী (Marsilea $DP.), দাদমার (4mm a- 
nia baccifera), কলাম (Ipomea reptans), ছাগলনাদি (Spherenthus 
indica), লুডাবিজিয়া (Ludwigia parviflora), এরিয়োকোলন (Eriocholan 
5PP.), কচুরিপানা (Eichhornia crassipes), ছোটপানা (Pistia spp.), 
মনোকোরিয়া (Monochoria vaginalis), চাচি (Alternanthera spp.) | 


শেওল! জাতীয় আগাছার মধ্যে প্ৰধানতঃ ঝাঁঝ বা বুশ্না (Chara 
99.) বেশী দেখা যায় । 


উপরোন্ত তালিক৷ সম্পূর্ণ নয়। অজস্র সংখ্যক আগাছা. আছে তবে' 
তার মধ্যে যেগুলি বলা হল এগুলি প্রধান বল৷ চলে ৷ 


আগাছা দমনের পদ্ধতি 


পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে 

৬ জমি তৈরী-বীজ বোনা বা চারা রোয়ার আগে খুব ভালভাবে 
বারবার লাঙ্গল এবং মই দিয়ে জাম তৈরী করতে হবে । এর ফলে আগা ছার 
উপদ্রব কম হয়। বীজ কলানোর পর বা রোয়ার পর ফসল তাড়াতাড়ি 
বাড়ার পরিবেশ পায় । 


€ সারতে বোনা বা রোয়ার ফলে হাত নিড়াঁন বা কোন যন্ত্র চালিয়ে = 
আগাছা দমন সহজ হয়-ছটিয়ে বোনার থেকে সারিতে বোন। বা রোয়। করতে 
একটু বেশী খরচ পড়ে ঠিকই তবে চক্তাবদা ইত্যাদি দুই সারির মধ্যে চালাতে, 
অনেক সহজ হয় । কাদামাটিতে ঘুরানো আগাছানাশক যন্ত্র ( চিন্ত ৩১), 
ভালভাবে চালানো যায় এবং উঁচু জমিতে আউস ধানের মাঠে যাঁদ জে৷ ভাল, 


১৭২ ধান উৎপাদন 


থাকে তাহলে চক্লবিদ৷ চালানো, যেতে পারে। এগুলি দিয়ে সারির মধ্যে 
আগাছা দমন যদিও ব৷ সম্ভব কিন্তু দুটি গাছের মধ্যে আগাছ৷ থেকে যায় এবং 
পরে ধানের সংগে বাড়তে থাকে । 

যেসব জায়গায় চক্লাবদা বা এ ধরণের কোন যন্ত্র নেই সেখানে হাত 
নিড়ান বা হাত দিয়ে আগাছা টেনে বের করে মাটিতে পুতে দিতে হয়। এ 
ধরণের কাজও সারি ফসলে ভালভাবে করা সম্ভব ৷ 


৬ ধানের জাঁমতে প্রয়োজন মত জল রাখা-_ভালভাবে জলের 
বন্দোবস্ত করলে আগাছার বাড় অনেকাংশে কমানো সম্ভব । এই ধরণের 
পদ্ধাততে আগাছা দমন সম্ভব হয় যাঁদ পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত 
অন্ততপক্ষে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ ধরে থাকে। জলজ ব৷ চওড়া পাতার গাছ 
এ পদ্ধাততে অবশ্য দমন করা সম্ভব ন৷ ৷ আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে 
একাট পরীক্ষায় ( চিত্ত ৩২ ) দেখিয়েছে যে যদি মাঠে ধানের দুধ ঘন হওয়া 
পর্যন্ত একটানা জল ধরে রাখা যায় ( ১-২.৫ সেপ্টামটার ) তাহলে মোথা- 
জাতীয় আগাছা, চওড়া পাতা বা ঘাসজাতীয় আগাছার থেকে বেশী মরে। 
চারা রোয়ার ৪ দিন পর থেকে দুধ ঘন হওয়া পর্যন্ত একটানা ১৫ সেন্টিমটার 
জল ধরে রাখা থাকলে প্রায় সব রকম ঘাস এবং মোথা জাতীয় আগাছা নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব। এক্ষেত্রে জল ধীরে ধীরে করে বাড়াতে হবে । জলের পরিমাণ 
এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে আগাছা ডুবে থাকে । কিন্তু খেয়াল রাখতে 
হবে ধানের চারা যেন ডুবে ন৷ যায় ৷ 

মাঠে জল ধরে রেখে আগাছা দমন করাতে একটা অসুবিধাও রয়েছে । 
সারা সময় ধরে মাঠে জল ধরে রাখা, বাধ তৈরী ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট খরচ 
হয়। তাছাড়া বেশীর ভাগ ঘাস বা মোথ৷ জাতীয় আগাছা গভীর জলে নষ্ট 
হয় ঠিকই তবে বেশী গভীর জলে ধান গাছেরও ক্ষাত হতে পারে । জল ধরে 
রাখার জন্য যে বাধ দেওয়া হয় ত! সহজে ভাঙ্গা যায় ন৷ ৷ সে সব বীধের 
ঘাসে রোগ পোকার জীবাণু আশ্রয় নেয়। তাই এই পদ্ধতিকে খুব কার্যকরী 
পদ্ধতি বলা যায় না। 
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চিত্ৰ ৩১ ঃ রোয়। ধানের জমি আগাছা নিড়ানোর জন্য রোটারী উইডার বা, 
চাকা নিড়ানী । 


ঢু ২০০ 

রর ১৫০ 15 ঘাস 

EB ১০০1৬, * বড় পাতার আগাছা 

5 ৰ্‌ 

হু ঘাসজাতীয় আগাছা 
৮4 ন 

১০ ২৫ ৭ ১৫০ 

জলের গভীরতা (সে.মি. 


চিত্র ৩২ ধানের মাঠে জলের গভীরত। বাড়ার ফলে কোন ধরণের আগ্াাছা। 
কত পরিনাণে থাকতে পারে ত দেখানো হয়েছে ৷ 


[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ ] 


১৭৪ ধান উৎপাদন 
রাসায়নিক ওঁষধ দিয়ে আগাছ। দমন 
রাসায়নিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ঃ 


রাসায়নিক গুষধ ব্যবহার করে আগাছ৷ দমন ধান চাষের ক্ষেত্রে একটা 
'বৈপ্লাবক দিক উদ্ঘাটন করেছে। যেখানে হাত নিড়ানী আগাছা দমনের একাট 
ভাল পদ্ধীত সেখানে রাসায়নিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে গেলে কতট৷ সুবিধা বা 
"অসুবিধ৷ রয়েছে ত! জান৷ প্রয়োজন ৷ 


৬ অনেক সময় অনেক আগাছা থাকে য৷ নাকি ফুল ধরার আগে 
প্রধান শস্যের (ধানের) থেকে আলাদা করে ওঠা সহজ হয়ে 
উঠে না। তাই হাত নিড়ান দিতে গিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে আগাছ। 
'দমন নাও হতে পারে । অপর দিকে ছোট অবস্থাতেই নিমূল করা 
প্রয়োজন কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধাততে নির্ধারিত ওষধের দ্বারা ত! সম্ভব হতে 
পারে। 


৬ বর্তমানে অনেক কৃষক শস্য পৰ্যায়ে ফসল চাষের ফলে একই সংগে 
বা একই বছরে বাভন্ন খতুতে দুই থেকে তিনটি করে ফসল তুলে থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে প্রাক খাঁরফে বা খারফ মরসুমে কেউ কেউ পাটের 
জাঁমতে, কেউ কেউ আউস ধানের জমিতে, কেউ গ্ৰীষ্মকালীন সাঁজতে, কেউব৷ 
আবার খাঁরফ মরসুমের আমন ধানের বীজতলা ফেলার কাজে জনমজুর করে 
থাকেন ৷ মজুরের চাহিদা এ সময়ে খুব হয় । শুধু তাই নয়, কীষ-শ্রীমকের 
মজুরীও বেড়ে যায়। তখন কৃষক অন্য ব্যবস্থা হিসাবে রাসায়নিক পদ্ধাতর 
‘কথা ভাবার অবস্থায় আসে ৷ 


৬ অনেক সময় বিশেষ করে খারফ মরসুমে যখন একটানা ৭ দিন 
ধরে বৃষ্টির পর ২/৩ দিন পরিষ্কার আকাশ হয় তখন জাম এত পরিমাণ 
'ভেজা থাকে যে বেশী সংখ্যক মজুর বা কম মজুরীতে মজুর পাওয়৷ 
গেলেও হাত-নিড়ান বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিড়ান দেওয়৷ সম্ভব হয়ে 
উঠে না। অপর দিকে এই সুযোগে আগাছা যেন খুব তাড়াতাড়ি 
বাড়তে থাকে। এইরূপ অবস্থাতে কৃষক রাসায়নিক পদ্ধতির কথা ভাবতে 
পারে । 


ভকৰ আম টি সি নর রসি 7 মনির CET বর ২ ররর রর রা SAE 
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৩ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে দক্ষিণ মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন 
“অংশে ছোট জাতীয় জলজ আগাছা যেমন ঝাঁঝ বা বুগ্না, নিটেল৷, এঁরয়ো 
কোলন ইত্যাদি ধান গাছের পাশকাঠি ছাড়তে বা ভালভাবে বাড়তে বাধা 
দেয়, ফলনও কমে যায় । এগুলিকে হাত দিয়ে বা কোন যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
পুরোভাবে দমন কর৷ সম্ভব হয়ে উঠে না । তখন এমত অবস্থায় রাসায়ানক 
“পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় । 


৩ হাত নিড়ানী বা যন্ত্ৰ দিয়ে নিড়ান দেওয়ার ফলে আবার আগাছা 
জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধাততে এমন অনেক ওঁষধ 
"আছে যা প্রয়োগ করলে গাছের সারা শরীরে ছাড়িয়ে পড়ে এমন কি শিকড়ও 
‘আক্ৰান্ত হয় । তখন এগুলির আবার জীবিত হওয়ার আশ! থাকে না । 


যেমন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও থাকে। 
৬ যে-কোন ওষধ সব রকমের আগাছা মারতে পারবে ন৷ । 


৬ ওষধে আত সামান্য হলেও শস্যের ক্ষাতও কিছুটা হয়। 


৬ সাফল্যের সংগে আগাছা নাশক ওষধ ব্যবহার করতে গেলে ঠিক 
ঠিক মত ব্যবহার করার বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান থাকা উচিত ৷ 

৩ স্প্রে করতে হলে স্প্রেয়ার ইত্যাদির জন্য প্রথমের দিকে খরচ কিছুটা 
‘বেশী পড়ে । 


উপরের আলোচনাতে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন একটি বিশেষ 
পদ্ধাত সব সমস্যার সমাধান করতে পারছে ন৷ । কোন এক পদ্ধতিতে ভাল 
কাজ ন! হলে সমস্ত দিক বিবেচন৷ করে দুটি ব৷ ততোধিক পদ্ধাত মিলিয়ে 
আগাছা দমনের কথা ভাবা উচিত । এই ধরনের প্রচেষ্টাকে এক কথায় 
সুসংহত আগাছ৷ দমন পদ্ধাত বা Integrated Weed management 
বলা হয় । 


আগাছ| নাশক ওষধ ব্যবহারের কয়েকটি দরকারী কথা 
৬ আগাছা নাশক ওষধ ঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে--ওষধ ব্যবহার 
করলে কতখানি কাজ দেবে ত৷ অনেকখানি নির্ভর করে আগাছা বা৷ শস্যের 


‘বৃদ্ধির কোন সময়ে দেওয়৷ হয়েছে তার উপর । সাধারণতঃ আগাছা ও শস্যের 
‘বৃদ্ধির তিনটি পর্যায়ে ওষধ ব্যবহারের সুপারিশ কর৷ হয় ৷ 
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ও. চারা রোয়া বা বীজ বোনার আগে ওঁষধ প্রয়োগ (Pre-sowing or 
[01800108)-জাঁম তৈরীর শেষে কিন্তু চারা রোয়া ব৷ বীজ বোনার ঠিক আগে 
কিছু কিছু ওষধ প্ৰয়োগ করা হয় । 

৬ বীজ বোনার পর কিন্তু অঙ্করোদগমের আগে ওঁষধ প্রয়োগ (Pre- 
emergence)—এক্ষেত্ৰে ওষধ শস্যের বীজ বোনার পরে ব্যবহার করা হয় কিন্তু 
_শস্যের বা আগাছার অঙ্কুরোদগমের আগে ৷ এই পদ্ধীততে আগাছা এক- 
বারে প্রথম অবস্থাতে নিৰ্মূল করা হয়। যে সমস্ত শস্যের বীজ দেরীতে 
অগ্কুরোদগম করে কিন্তু আগাছার চারা তাড়াতাড়ি বড় হয় সে সব জায়গায় 
এ ধরনের পদ্ধতি খুব কাজ দেয় । এই পদ্ধতিতে ওষধ দেওয়ার পর ওষধ 
তাড়াতাড়ি আগাছার অঙ্কুর নষ্ট করে ফেলে কিন্তু এখানে শস্যেরও কিছুটা 
ওষধ সহ্য করার ক্ষমতা থাকা উচিত ৷ 

৬ আগাছা বা শস্যের অংকুরোদগমের পর উষধ প্রয়োগ (১০১৮ 
emergence)—এই ধরনের ওষধের মধ্যে বেছে বেছে আগাছা নষ্ট করার 
ক্ষমত৷ থাকে । কেবলমাত্র আগাছ। মরবে কিন্তু শস্যের কোন ক্ষত হবে না, 
এই ধরনের গুণ থাকবে ৷ 

গু. আগাছা নাশক ওষধ ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে হবে-- 


ওষধ ঠিক ঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে কারণ মাত্রা কম হলে 
সন্তোষজনক ভাবে আগাছ৷ মরবে ন৷ এবং বেশী মাত্রা শস্যের ক্ষতি করবে ৷ 
কতটা জায়গায় ওষধ দিতে হবে তার উপর নির্ভর করবে কতখানি ওষধ 
লাগবে ঠিক ঠিক মাত্রা হিসাব করতে কিছুটা সময় লাগলেও ধৈর্য্য ধরা 
উচিত । এর জন্য যে কোম্পানীর গুষধ তার নির্দেশাবলী ঠিক ঠিক ভাবে 
পড়তে হবে এবং মেনে চল! উচিত । 


ঞ্জ ওষধ 78 জন্য স্প্রেয়ার 
থেকে কিভাবে এবং কতটা জল বেরুচ্ছে এবং যে স্প্রে করবে তার হাঁটার গাঁত 
ঠিক ঠিক ভাবে নির্ণয় করতে হবে ৷ এছাড়া নিয়ালাখত বিষয়গুলির প্রতি 
ওয়াকিবহাল হতে হবে ৷ যেমন যখন জোরে বাতাস বইবে তখন ষধ উড়ে 
পাশের ফসলে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে ৷ তাই জোর হাওয়ার সময় স্প্রে 
করতে হলে মাটি এবং স্প্রেয়ারের নজেলের দুরত্ব সমানভাবে সব সময় রাখতে 
হবে ৷ যে স্প্রে করবে তার হাটার গাঁত সব সময় একই হারে থাকতে হবে, 
মাঝে মাঝে স্প্রেয়ার ঝাঁকিয়ে নিতে হবে যাতে নীচে কোন ওঁষধ জমে ন! 
থাকে ।  স্প্রেয়ারের মধ্যের চাপ (0£955916) যেন সমানভাবে থাকে ৷ 


\ 
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ও. স্প্রে করার সময়-যখন খুব পরিষ্কার আবহাওয়া থাকবে তখন স্প্রে 
করা উচিত কারণ স্প্রে করার পর বৃষ্টি হলে গুষধ ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী 
থাকে। সাধারণতঃ পরিষ্কার আবহাওয়াতে সকালের দিকে স্প্রে করতে 
পারলে ভাল । 


বিভিন্ন প্রকারের গাগা তাৰক ওষধ 
: 2) 


নিৰ্বাচক ! Selective) 
(যেগুলি নিদিষ্ট কিছু গাছ মারতে 


আনির্বাচক (Non selective) 
(যেগুলি যে কোন ধরনের গাছ- 


পালা মারতে পারে) পারে।) 
i এ 
কাটিয়া 
১ সস MCSE SHY HY 
স্পর্শ আগাছা নাশক (20080 |  |[নংবহকবাসণ্টালিত(] 7916০96) 
(যে জায়গায় লাগবে ঠিক সেই ! (পাতা অথবা শিকড় থেকে গুষধ | 
জায়গার ক্ষাত হবে) | বাহিত হয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে 
নু সণ্ডালিত হয়) 
J 
$ ৰ ৬ 
অকাঁজন ধরনের (4১410) অন্য ধরনের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক 
(খাদ্য পারপাক অংশকে ব্যতিব্যন্ত (Growth regulator) 
করে গাছের মৃত্যু ঘটায় ) গোছের পরিপাক ছাড়া অন্য ধরনের 


কার্যাবলী বন্ধ করে মৃত্যু ঘটায় ) 
et ET 


এছাড়। মাটি নিবাঁজক (3০1 $teri!an0) নামক কিছু ওষধ রয়েছে যেগুলি 
ব্যবহার করলে মাটিতে কোন গাছপালা জন্মাতে পারে না। বীজ বোনার 
আগে মাঠে যে-কোন ধরনের আগাছা মারার জন্য ব্যবহার করা হয় । এগুলি 
ব্যবহার করার পর গ্যাসের মত সব জায়গায় ছড়িয়ে যায় ও তার ফলে গাছ 
মরে যায়। মাটির মধ্যে এ ওঁষধ কম সময়ের জন্য সক্রিয় থাকে। তাই ব্যবহার 
করার ৮ সপ্তাহের মধ্যে শস্যের বীজ বোনা সম্ভব হয়। 


আগাছা নাশক ওষধ কি ধরনের হয় ? 
মূল অল্পের সমতুল (4০৫ 5018160)-_যে সব আগাছা নাশক 
ওষধ ব্যবহারের ফলে গাছের বৃদ্ধি কম ব৷ বেশী. হয় তাদের বেলায় এটি 
প্রযোজ্য । যেমন ২, ৪-ডি, এম. সি. পি. এ ইত্যাদি । মূল অস্ত্রের সমতুল 
১২ 


১৭৮ ধান উৎপাদন 


জানা থাকলে নিৰ্দিষ্ট ওষধ কতখানি ব্যবহার করতে হবে তা হিসাব করে বের 
করা যায়। উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট হবে । ধর! যাক ২, ৪-ড লবন হেক্টার 
প্রীত ১.২৫ কোঁজ ব্যবহারের সুপারিশ রয়েছে । এখন যাঁদ এ ২, ৪-ডি 
' লবণের মূল অন্ন ৮০ শতাংশ থাকে তাহলে প্রকৃতপক্ষে (১.২৬-৮০১:১০০ 
=১.৫৬ কোঁজ ) হেক্টার প্রত ১.৫৬ কোঁজ ব্যবহার হবে ৷ প্রতোক ওষধের 
সক্রিয় ব কার্যকরী উপাদান (Active ingredient) যতটুকু থাকে তার উপর 
আগাছার দমন অনেকখানি নির্ভর করে । 

তেলে দ্রেব--কোন কোন আগাছা নাশক ওঁষধ জলে দ্রব হয় না কিন্তু 
তেলে বা অন্য কোন অজৈব রাসায়নিক পদার্থে দ্রব হয় । এ ধরনের ওষধ 
যখন জলে গোলা হয় তখন জলের উপর বিন্দুবিন্দু ভেসে থাকে এবং স্প্রে 
করা হয় ৷ 
দানাদার আগাছা নাশক ওঁষধ--দানাদার ওষধ হাত দিয়ে অথবা কোন 
যন্ত্রের সাহায্যে 1ছিটানে৷ যেতে পারে ৷ স্প্রে করার থেকে এইগুলি ব্যবহার 
করতে বেশী সুবিধ৷ কারণ ব্যবহারের সময় জলের প্রয়োজন হয় না, স্প্রেয়ারের 
দরকার হয় ন৷ এবং দানাগুি ছড়াবার সময় গাছের পাতার উপর পড়লে কোন 
ক্ষত করে না। 


পিঞ্চণ যন্ত্ৰ (918) নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ করার (Calibrate) পদ্ধতি £ 

যদি কোন স্প্রেয়ার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা না থাকে তাহলে স্প্রে করার 
আগে তাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে ৷ 

€ প্রথমে সিণণের মুখ দিয়ে সিণ্ডটণ কিভাবে এবং কতখানি হচ্ছে তা 
দেখতে হবে--কে) স্প্রেয়ারে জল ভরতে হবে, (খ) এর পর পাম্প করতে হবে 
৪০ পাউণ্ড প্রাত বর্গ ইণ্ডি এই চাপে, (গ) এবার এ চাপের মধ্যে রেখে স্প্রে 
করতে হবে, (ঘ) ঘাড় দেখে স্প্রে এক [মাঁনট করা প্রয়োজন, (ও) যে জল 
স্প্রে করে বের হয়েছে তা মাপ করে দেখতে হবে। ধর! যাক যাঁদ এক লিটার 
হয় তাহলে সিণ্ঠনের গাঁত হবে প্রাত মিনিটে ১ লিটার বা প্রাত ঘণ্টায় ৬০ 
লিটার । 

৬ এইবার স্প্রেয়ার নিয়ে স্প্রে কর৷ কালীন [সপ্নের মুখ থেকে কতটা 
চওড়া হয়ে মাটিতে পড়ছে তা মাপতে হবে (5৯) । সাধারণতঃ ৪০ 
সোণ্টামটার-এর মত হয় । 

৩ যে স্প্রে করবে তার হাটার গাঁত ঠিক করতে হবে ৷ সাধারণভাবে 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন ১৭৯ 


একজন প্রতি মিনিটে ২৫ মিটার বা প্রাতি ঘণ্টায় ১.৫ কিলোমিটার ধানের 
কীীমিতে হাটতে পারে.। 


ঞ এবার মোট কত জায়গায় (বর্গ মিটারে) ওষধ পড়লো তা হিসাব 
করে বের করতে হবে। যাদি প্রতি মিনিটে ২৫ মিটার করে হাটে এবং সেই 
সংগে চওড়ায় ৪০ সেপ্টামটার করে স্প্রে করে তাহলে এ সময়ের মধ্যে ১০ 
বৰ্গ মিটার জায়গায় স্প্রে হবে। 


৩ এই ভাবে প্রতি হেক্কার স্প্রে করতে কত সময় লাগবে তা হিসাব 
করে বের করতে হবে ৷ 


উদাহরণ স্বরূপ-এক মিনিটে ১০ বর্গ মিটার স্প্রে কর৷ গেলে এক হেক্টার 
জায়গ৷ স্প্রে করতে লাগবে 


১০০০০ বগ ১ মিনিঃ= ১০০০ মিনিট বা ১৬.৬ ঘণ্ট৷ প্রতিটি মুখ 
১০ বর্গ মিটার থেকে (3216) 


যাঁদওব৷ ১০০০ মিনিট সময় লাগে এক হেক্টার জায়গা স্প্রে করতে 
প্রকৃতপক্ষে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ সময় নষ্ট হয় ওষধ ও স্প্রেয়ার আনা, 
ওুষধ মেশানো, স্প্রেয়ার পরিষ্কার করা, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি নিয়ে । 


৩ এবার ১ হেক্টার জাম স্প্রে করার জন্য কতট৷ দ্রবণ লাগবে তা 
হিসাব করতে হবে । উদাহরণস্বরূপ. 

ষ্প্রেয়ারের মুখ থেকে দুবন বাহির হওয়ার গাঁত মিনিটে এক লিটার 

এক হেক্টার স্প্রে করতে সময় লাগবে ১০০০ মিনিট 


অতএব এক হেক্লারে মোট দ্রবণ লাগবে-মিনিটে ১ িটার»১০০০ মি. 
=১০০০ লিটার 


যে সমস্ত স্প্রেয়ারের এই ধরনের হিসাব বা Calibration কোম্পানী 
থেকে করে দেওয়৷ থাকে সে ক্ষেত্রে এত কিছু করার দরকার থাকে না । তখন 
যে ব্যবহার করবে সে তার হাটার গাঁতর সংগে স্পেয়াৱের মুখ থেকে স্প্রে করার 
ক্ষমতার সংগে মিলিয়ে নিদিষ্ট জায়গার জন্য কত দ্রবণ বা সময় লাগবে তা 
বাহির করবে ৷ 

স্প্রে করার সময় ও পরিশ্রম কমাবার জন্য স্পেয়ারের ১টর বদলে ২টি বা 
৪টি মুখ (9922৩) ব্যবহার করতে পার! যায়। ( চিত্র ৩৩, ৩৪, ৩৫) 


১৮০ ধান উৎপাদন 


আগাছা নাশক ওষধ হিসেব করার কয়েকটি উদাহরণ « 


* নিদিষ্ট জায়গার জন্য আগাছা নাশক ওষধের পারষ্মাণ বার করতে $ 
হলে (ভেজা গু'ড়া / জলে গোলা গুণ্ড়। / দানাদার ওুষধ থেকে ) এই সূত্র 
ব্যবহার করতে হবে ৷ এ 
হেক্টর প্রাত প্রয়োজনীয় হেস্তার প্রতি প্রয়োজনীয় 
ওষধের পরিমাণ (কোঁজ)-== সাক্রয় পদার্থের মাতা ১১০০৯জায়গা (হেঃ) 

ওষধের সক্রিয় 


পদার্থের শতকরা ভাগ 
টক 


1ছটানো। হইতেছে 


(=== কে 


্‌ 


|: 


চিত্ৰ ৩৪ গএযাসৃপি ব্যাকপ্যাক স্প্েয়ারের সংগে স্প্রেবুম লাগান রয়েছে 


4 


চিন্র_-৩৫ একটি ন্যাপস্যাক প্প্রেয়ার 


উদাহরণ £ ২৫০০ বর্গামটারে, হেক্লার প্রাত ৩ কেজি ৫০ শতাংশ, 
জলে গোল৷ ওষধ ছিটাতে হলে কতখানি ওঁষধ লাগবে ? 
হার-হেন্তীর প্রাত ৩ কেজি; জায়গা২৫০০- বর্গ মিটার=০.২৫ হেক্লার ; 
সক্রিয় পদার্থের শতকরা ভাগ=৫০ 

প্রয়োজনীয় উষধের ওজন=১০০১ ২০:২০, কোঁজ 

৬ নিৰ্দিষ্ট জায়গার জন্য তরল ওষধের ঘনত্ব বাহির করার জন্য নিয়- 

লিখিত সূত্র ব্যবহার করতে হবে-- 
হেস্টার প্রতি প্রয়োজনীয় সক্রিয় পদার্থের মাতা (গ্যালনে)৯জায়গা (হে.) 
উৎপন্ন দ্রব্যে সক্রিয় পদার্থ (গ্যালন / লিটারে ) 

উদাহরণ £ ৫০০ বর্গমিটার জায়গায় এম.সি.পি.এ ই-সি ৪পাউও,/ গ্যাঃ 
ও ষধ দিয়ে স্প্রে করতে গেলে কত লিটার ওঁষধ লাগবে । যার মান্ল৷ হচ্ছে 
হেক্কার প্রতি ০.৮ কেজি । 

মান্৷=০.৮ কেজি প্রতি হেক্টারে=হেক্টারে ৮০০ গ্রাম ; জায়গ৷=৫০০ 
বগ মিটার-০.০৫ হেক্টার ; সক্রিয় পদার্থ=গ্যালনে ৪ পাউও্=৪০০ গ্রাম | 
1লটার 


তু 00১0.0৫ 
প্রয়োজনীয় এম.সি.পি.এ.-এর ঘনত্ব ৫০০.১০ {লিটার 


১৮১ 


১৮২ ধান উৎপাদন 


বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষালধ ফলাফল একত্রিত করলে ধানের ক্ষেতে 
রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা! দমনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি খুবই 
কার্যকরী । 

* বোন! আউস ধানের ক্ষেতে রাসায়নিক ওষধ দিয়ে আগাছা! 
দমন । 

(ক) ধান বোনার পরে অথচ ধান অঙ্কারত হবার আগে যে সব আগাছা 
নাশক ওষধ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে তরল ম্যাচোঁট বা তরল টক-ই-২৫ খুব 
কার্যকরী । 

হেক্টীর প্রাত ২ লিটার সক্রিয় পদার্থ নাইট্রোফেন (২10:007) তরল + 
( যার বাজারের নাম টক-ই-২৫ হেক্টার-প্রতি ৮ লিটার ) ৬০০ লিটার জলে ৷ 
গুলে বীজ বোনার ১ দিন পরে জমির সমস্ত জায়গায় স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে 
ছিটিয়ে দিতে হবে । 

অথবা, হেক্কার প্রতি ১.৫ লিটার সক্রিয় পদার্থ বৃটাক্লোর (Butachlor) 
(যার বাজারের নাম ম্যাচটি (Machete 8.0) তরল হেক্টার প্রতি তিন 
লিটার ) একই পরিমাণ জলে একইভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে । 

অথবা, 
হেক্টার প্রতি ৩ লিটার সক্রিয় পদার্থ বেনাথওকারব (Benthiocarb-যার 
বাজারের নাম স্যাটার্ণ ৫০ শতাংশ সক্রিয় পদার্থ হেক্টোর প্রাতি ৬ লিটার ) 
৬০০ লিটার জলে মিশিয়ে বীজ বোনার একাঁদন পরে সমভাবে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 

ধানের চার৷ বেরোবার পর ও আগাছার বীজ অংকুঁরত হয়ে গেলে যেসব 
আগাছ৷ নাশক ওুষ্ধ ব্যবহার কর! হয় (post emergence) তার মধ্যে 
প্রপানিল (2:০891-_-যার বাজারে প্রচলিত নাম ষ্ট্যাম-এফ-৩৪) সব চাইতে 
বেশী কার্যকরী । 

হেক্টর প্রতি ৩ লিটার সক্রিয় পদার্থ প্রপানিল তরল (যার বাজারের নাম 
ফ্টযাম-এফ-৩৪ তরল হেক্টার প্রতি ৮.৫ লিটার ) ৬০০ লিটার জলে গুলে ঘাস 
জাতীয় আগাছা যখন ৩ থেকে ৪ পাতার হয় ( অর্থাৎ প্রায় বীজ বোনার ১৮ 
থেকে ২৫ দিন পর ) তখন স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হয় । . 

অথবা, 
যদি ক্ষেতে ঘাস ও চওড়। পাতার আগাছা উভয়েরই উপদ্রব হয় তাহলে 
প্রপানিল এবং ২, ৪-ডি ৬০০ লিটার জলে মিশিয়ে বীজ বোনার একমাস 


ত... ৯৯.৬৬৯... = ROC CTT ETON. ‘৯২ 
সি 


ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন ১৮৩ 


পরে স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে ওষধের মাত৷ হবে হেক্তীর প্রত প্রপানিল 
তরল ২ লিটার সক্রিয় পদার্থ ( যার বাজারে প্রচলিত নাম ফ্ট্যাম-এফ-৩৪ 
ছেক্টীরে ৬ লিটার তরল ) এবং ২, ৪-ড সোডিয়াম লবণ ৮০০ গ্রাম ‘অন্ন 
সমতুল’ ( যার বাজারের নাম ফারনক্সসন ২, ৪-ড ১ কেজি হেক্টার প্রতি ) 


৩ নীচু জমিতে রোয়। ধানে বা! সরাসরি কলানো বীজ ছড়ানো 
অবস্থাতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগীছা দমন 


রোয়া ধানের ক্ষেতে সাধারণতঃ জল দাঁড়ানো থাকে বলে অনেক আগাছা 
যা আউশ ধানের জমিতে জম্মে তা এখানে থাকে না । সব সময় জল 
দাড়ানো থাকে বলে দানাদার জাতীয় আগাছা নাশক উষধ (Granular 
herbicide) ব্যবহারের সুপারিশ করা হয় । 

হেক্টার প্রাত ২০ থেকে ৩০ কোঁজ ৫ শতাংশ ম্যাচেট দানাদার ( ১. 
থেকে ১.৫ কেজি সক্রিয় বুটাক্লোর ) 

অথবা, ২২ থেকে ৩০ কেজি ৭ শতাংশ টক দানাদার ( ১.৫ থেকে 
থেকে ২ কেজি সক্রিয় ৮ শতাংশ নাইট্রোজেন ) 

অথবা, হেক্তার প্রাত ১৫ কেজি ১০ শতাংশ স্যাটার্ণ দানাদার ( ১.৫ 
কেজি সাব্য় বেনাথওকারব ) ধান রোয়ার ৬ থেকে ৮ দিন পরে সমস্ত জমিতে 
হাতে করে সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে সব আগাছ। মরে যায়। এই পদ্ধাততে 
কোন স্প্রেয়ার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না এবং জমিতে স্প্রেয়ার যন্ত্রের জন; জল 
টেনে নিয়ে যেতে হয় না। একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে দানাদার 
ওষুধ ব্যবহার করতে হলে আমন ধানের জমিতে অন্ততঃ ৫ সেণ্টিমটারের মত, 
জল থাক! দরকার এবং এ জলের মধ্যে উষধ ছিটিয়ে দিতে হয় । 

যদ দানাদার আগাছ৷ নামক ওষধ ন! পাওয়। যায় তবে তার পাঁরবর্তে 
৬ লিটার ৩৫ শতাংশ ফ্ট্যাম-এফ-৩৪ ( ২ লিটার সক্রিয় প্রপানল ) এর সাথে 
১ কেজি ফারনোক্লোন বা টাফিসিড ২, ৪-ড (৮০০ গ্রাম সক্রিয় ২, ৪-ড ) 
৬০০ 1লটার জলে এক সংগে ভালভাবে মিশিয়ে এক হেক্টার জাঁমতে ধান 
রোয়ার একমাস পরে জলজাম থেকে বের করে দিয়ে আগাছার উপর স্প্রে 
করতে হবে ৷ ২-৩ দিন পরে আবার জল জমিতে ঢোকাতে, হবে । 

যদি ক্ষেতে বেশী-পারমাণে মোথা জাতীয় আগাছা থাকে তবে ধান 
রোয়ার একমাস পরে ৩ লিটার বাসাণ্রান (38588187) ওষধ ৬০০ লিটার 
জলে গুলে ধানের জমি থেকে জল বের করে মোথাজাতীয় আগাছার উপর 


১৮৪ "ধান উৎপাদন 


ওমধ স্প্রে করতে হবে ৷ বাসাগ্রান ভালভাবে যে কোনে। মোথা জাতীয় 
আগাছা নষ্ট করে । ' 

শেওলা জাতীয় আগাছার উপদ্রব হলে হেক্টার প্রাতি ১৫ কেজি তু'তে 
‘অথবা ২ কোঁজ সাক্রয় টক দানাদার বেসটেন ছড়িয়ে দিতে হবে । 


রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা৷ দমনের অর্থনৈতিক হিসাব 
বোনা আউস ধানের ক্ষেতে ( একর প্রতি হিসাব ) 
ষ্ট্যাম-এফ-৩৪ ৪০ টাকা লিটার দরে ৩ লিটারের দাম হবে ১২০২ টাকা 
টক ই-২৫ ৪০ টাক। {লিটার দরে ৩ লিটারের দাম হবে ১২০২ ট্যকা 
ম্যাচেট ৫৫ টাক। লিটার দরে ১২ লিটারের দাম হবে ৮২.৫০ টাক! 
কিষাণ দিয়ে হাত নিড়ানি ২ বার দিতে ( দিনে ৮ টাকা হিসাবে ) 
৯৬০২৯ ২-৩২০-০০ টাকা 
'রোয়৷ ধানের জমিতে ( একর প্রতি হিসাব ) 
ম্যাচোট দানাদার ওষধ ৭ টাকা কেজি দরে ১৬ কেজির দাম-১৯২২ 
টক দানাদার গুষধ ৮২ টাকা কেজি দরে ১০ কেজির দাম-৮০২ 
ফ্যাম এফ-৩৪ উষধ ৪০২ টাকা লিটার দরে ৩ লিটারের দাম-১৯২০২ 
২, ৪-ডি ওষধ ৩০২ টাকা কেজি দরে ৪০০ গ্রামের দাম-১২২ 
আর কিষাণ দিয়ে হাত নিড়ান ২ বার দিতে (৮২ টাকা দিনে )-৩২০২ 
* শ্প্রেয়ার ভাড়া ও শ্রমিক ব্যয় নিয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আরো ১২২ টাকা 
' খরচ বেশী পড়বে ৷ 


উপসংহার £ 

ধানের আশানুরূপ ফলন পেতে গেলে আগাছা দমনকে কোন অংশে 
'অবহেলা করা যায় ন! ৷ পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে আগাছা দমন না করলে 
রোয়া ধানের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫-২০ ভাগ, আউস ধানের ক্ষেত্রে শতকর৷ 
৫০ ভাগ এবং কাদানে৷ জমিতে অঙ্কুঁরিত বীজ 'ছিটালে প্রায় শতকরা ৩০ 
‘থেকে ৩৫ ভাগ ফলন কমে যায় । পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও হাত নিড়ানী দেওয়া 
ছিল চিরাচরিত আগাছা দমনের প্রথা । নতুন ধানের সংগে রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে ও আগাছা দমন এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে ৷ তবে এপদ্ধাত 
গ্রহণ করার আগে ব্যবহারকারীকে অনেক কিছু বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে 
‘যেমন কি ধরণের আগাছা হয়েছে, তার বয়স কত, ধান গাছের বয়স কত, এ 


ধান ক্ষেতের আগাছ। ও তার দমন ১৮৫ 


সবের জন্য কোন ধরণের ওুষধ লাগবে, পারিবাশ্বক অবদ্থা কি, আবহাওয়া 
কেমন, যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে কিন৷ এবং পরিশেষে তা আয় দেবে 
কিনা ইত্যাদি ৷ এ সবের বিস্তারিত আলোচন! এখানে করা হয়েছে । প্রত্যেক 
পদ্ধাতর মধ্যে কিছু কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে, কোন পদ্ধীতই সব দিক 
থেকে ভাল ন৷ ৷ তাই সুসংহত আগাছা দমনের ( integrated weed 
management ) উপর বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন ! 


অধ্যায় বাৱ 


ধানের কীটশক্র ও তার প্রতিকার 


(Insect of Rice and its Control) 


৬ ভূমিকা ১৮৯ 

€ বিভিন্ন পোকার আকৃতি গত বর্ণনা, ক্ষতির লক্ষণ ও আক্রমণের সময় 
মাজর৷ পোকা -- ১৮৯, 
হলদে বাদামী, হলদে, লালচে, সাদা মাজরা পোকার দ্বারা 
আক্রান্ত গাছের লক্ষণ ১৯৩, 
শ্যামা পোকা ১৯৭ 
বাদামী শোষক পোকা ১৯৮ 
সাদাপিঠ ডাঁটা শোষক পোকা ২০০ 
গন্ধ পোকা ২০১, 
লেদা পোকা ২০২ 
শীষ কাটা লেদা পোকা ২০৩ 
পাত৷ মোড়ানো পোকা ২০৩ 
চুঙ্গি ব৷ নলি পোকা ২০৪, 
রাইস স্কীপার ২০৫ 
ধানের ফাঁড়ং পোকা & ২০৬ 
পামরী পোকা ২০৬. 
ভেঁপু পোকা ২০৮ 
দয়ে পোকা ২০৯ 


মাছি পোকা ২০৯ 


এ ধানের পোকা মকেড়ের সুসংহত প্রাতকার 


রাসায়নিক ওষ্ধ বাবহার না করে প্রাতকার ব্যবস্থা 


পরিচর্যা ব্যবস্থার মাধ্যমে 
জৈবিক উপায়ে 


পোকা মাকড় আক্রমণ সহনশীল জাতের ব্যবহার 
রাসায়নিক ওঁষধ ব্যবহারের দ্বারা পোকামাকড় দমন 


রাসায়নিক ওষধ ব্যবহারের আগে সতর্কত। 
কীটপতনের প্রকার অনুযায়ী রাসায়নিক ওষধের 


& ইঁদুরের দ্বারা ক্ষাত ও ইঁদুর দমন 
ইঁদুরের দ্বারা ক্ষাতর পরিমাণ 
ইদুরের বংশ বিস্তার 
ইঁদুরের প্রজাতি 
ইদুর দমনের উপায় 

৩ উপসংহার 


সুপারিশ 


২০৯ 
২১০ 
২১০ 
২১২ 
২১৩ 
২৯৩ 
২১৩ 


২১৪ 
২১৬ 
২১৬ 
২১৭ 
২১৭ 
২১৭ 
২১৮ 


অ্যারয় বাবৰ 


ধানের কীট শত্ৰু ও তার প্রতিকার 


ভুমিকা 

ফসলের ক্ষাত সেইসব পোকাই করতে পারে যাদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি. 
বাড়ে। প্রকৃতপক্ষে পোকামাকড়ের সংখ্যা দুত বাড়ার জন্যই ফসলের ক্ষতি. 
বেশী হয়। আর যার! ক্ষত বেশী করে তারা ডিমও বেশী পাড়ে । সেসব 
ডিম থেকে যে কাঁড়া বের হয় তার৷ যেমান খায় তেমনি ক্ষাতও করে বেশী 
পরিমাণে । এজন্য এগুলি দমনের মূল কথাই হল তাদের সংখ্যা সীমিত 
করা ৷ তাই সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তমের: 
উপর যার সংগে কীট শৰুর প্রজাতি, সংগঠন ও স্বভাব সব সময় বদলাচ্ছে 
এই পরিবর্তনের ধারা ও পদ্ধাত অনুধাবন করতে পারলে প্রতিকার ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পাঁরবর্ধন করা সম্ভব ৷ হিসাবে দেখা গেছে 
(পাঠক ’১৯৭০ ) যে পোক৷ দমন করতে পারলে ধানের প্রায় শতকর৷ ৮০ 
ভাগ ফলন রক্ষা করা সম্ভব। বর্তমানে ধানের ৭০টি কীট পোকার মধ্যে, 
নিয়লিখিতগুলি বিশেষ করে বেশী ক্ষাতর কারণ ঘটায় । এগুলি সম্বন্ধে, 
সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল ৷ 


ধানের মাজরাপোকা ঃ 

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মাজরা পোকা প্রধানতঃ ৪ ধরণের হয় 
হালকা বাদামী মাথা বা ডোরা কাটা মাজরা পোকা 

[Stripped stem borer ; Chilo suppressalis (walker) 

C. polychrysa (Meyrick), C. partellus (Swinhoe) ; 

0. auricili (Dudqeu) নামে কতকগুলি প্রজাতি আছে। 


১৯০ ধান উৎপাদন 


এই পোকার মথের রঙ হালকা বাদামী, প্রথম জোড়া ডানার নীচের 
দিকে ধার দিয়ে গাঢ় বাদামী ফৌটা ফটা দাগ থাকে, প্রায় ১১ মিলিমিটারের 
মত লম্বা হয়, শুক কীটের গায়ে ৪-৫টি লম্ব৷ ডোরা দাগ থাকে, হালকা বাদামী 
-কালো৷ রঙের, ১৭ মিলিমিটারের মত লম্বা হয় ( চিত্র ৩৬ ) ৷ 


oe ভিজে এককত 
2.4 by 
চু ভব SMES ৪ 


চিত্র ৩৬ £ হালকা বাদামী মাথ৷ বা ডোর কাটা মাজরা পোকা 
(Stripped stem borer) 
ক- পূর্ণাঙ্গ পোকা, খ--শুককীট, গ--ডিমের থোক৷ 


[উৎসঃ প্যানস ম্যানুয়েল_৩, ১৯৭৪ ] 


ধানের কীট শনু ও তার প্রাতকার ১৯১” 


মথেরা একসংগে অনেক ডিম পাড়ে সাধারণতঃ পাতার নীচের দিকে ও 
কাগুবেষ্টক পন্নাবরণীর ভিতরে ৷ ডিমগুলির রঙ হয় সাদা এবং শুকনে। পাতার 
মত দেখতে লাগে, পাঁচ দিনের মধ্যে ডিম থেকে পোকা বোরয়ে আসে ৷ ডিম 
ফোটার পর যদ ক্ষিদে পায় তাহলে শুক কাঁটগুলি পাতার ধার ও কাওবেষ্টক 
পন্রাবরণীর সবুজ অংশ খেতে থাকে । পরে পাশকাঠি ফুটো করে ভিতরে 
ঢোকে | শুককীটগুঁল প্রথমের দিকে একটু কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে 
কিন্তু পরে এক পাশকাঠি থেকে অন্য পাশকাঠিতে আক্রমণ করে । 


৬ হলদে রঙের মাজরা পোক! (Yellow stem borer ; Scirpophaga 
incertulas (Walker) [ = Triporyza incertulas, walker] 
শুককীট লম্বাটে, প্রায় ১৭ মিলিমিটারের মত লম্বা, হালকা ঘিয়ে রঙের । 
পূর্ণাঙ্গ মথ প্রায় ১৫ মিলিমিটারের মত লম্ব৷ হয়, লম্বাটে, রঙ খড়ের মত এবং 
কিছুটা সূচলে৷ মাথ৷ ( চিত্র ৩৭ )। স্ত্রী পোকার ডানার মাঝে স্পষ্ট কালে৷ 
দাগ থাকে। 


শচন্র ৩৭£ হলদে রঙ মাজর৷ পোক৷ (Yellow stem borer) 
ক-_ পূর্ণাঙ্গ পোকা, খ-াঁডমের থোকা 


[উৎসঃ প্যানস ম্যানুয়েল নং--৩, ১৯৭৪ ] 


১৯২ ধান উৎপাদন 


মথ পাতার উপরে ডগার দিকে গোল গোল ডিম একসংগে অনেক 
পাড়ে ৷ ৷ ডিমগুলি নরম ও লোম দিয়ে ঢাক! থাকে ৷ প্রায় ৯ দিনের মধ্যে 
ডিম ফুটে পোক! বের হয়। অবশ্য বিভিন্ন খাতুর জন্য কিছুটা পার্থক্য হয়। 
আক্রমণের প্রথমের দিকে শুক আলাদ। আলাদা ভাবে থাকে এবং এক পাশকাঠ 
থেকে অন্য পাশকাঠিতে যায় না । পুত্তলী গাছের গোড়ার দিকের পাশকাঠির 
মধ্যে থাকে। 


€ লালচে রঙের মাজর। পোক! (Pink stem borer ; Sesamia 
inferens (walker) 


কীড়ার রঙ হয় লালচে বাদামী, ২৫ মিলিমিটারের মত লম্ব ও ৬ 
মালামটারের মত চওড়৷ হয় । মাজর৷ পোকার 1বাঁভন্ন প্রজাতির মধ্যে 
এগুলি সব থেকে বেশী ও মোটা হয় । পূর্ণাঙ্গ মথ প্রায় ১৮ কিলোমিটারের 
মত লঙ্কা ও ৮ মিলিমিটারের মত চওড়া হয় ( চিত্র ৩৮), রঙ হয় গাঢ় মোটা 
বাদামী। 


চিত্র ৩৮৪ লালচে রঙ মাজরা পোকা (Pink stem borer). 
ক- পূর্ণাঙ্গ পোকা, খ- শুককীট ৰ 


[উৎসঃ প্যানস ম্যানুয়েল নং--৩, ১৯৭৪ ] 


ধানের কীট শু ও তার প্রতিকার ১৯৩ 
ডিম শযুকের মত দেখতে লাগে । ডিম সারি করে কাণ্ডবেষ্টক 
পন্নাবরনীর মধ্যে থাকে । এর মধ্য থেকে বের কর! খুব সহজ হয় না । 


শুক পাশকাঠি ফুটো করে খায় । পাশের পাশকাঠি খুব কম খায় । 
পুত্ত পাশকাঠির মধ্যে নালায় থাকে । এটি সাধারণতঃ গাছের গোড়ার 


দিকে হয়। 


৬ আাদা রঙের মাজরা কীট (White stem borer 3 Tryporyza 
innotata (walker) 

শুককীট হলদে মাজরা পোকার মত দেখতে ব্যতিক্রম কেবল রঙ সাদা 

হয়। তবে সুঙ্গ জোড়ার রঙ কালে! হয় ৷ পূর্ণাঙ্গ মথ লম্বাটে, হলদে মাজরা 

পোকার মত দেখতে হয় কেবল রঙ হয় সাদা, পেটের কাছে একটা লালচে 


_ রঙের বিন্দু থাকে, কিন্তু পঠে কোন কালোদাগ থাকে না । 


রর. 


মথ গোলাকার ডিম এক জায়গায় পাতার উপরে ডগার দিকে পাড়ে । 
ডিমের গাদা লোমশ আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে ৷ প্রায় ৯ দিনের মধ্যে ডিম 
পাড়ে । 


মাজর। পোকার দ্বার! আক্রান্ত গাছের লক্ষণ 

৬ মাজর৷ পোকার ডিম সাধারণতঃ গোলাকার হয় এবং ডিমের থোক! সরু 
লোম দিয়ে ঢাক! থাকে অবশ্য কিছু কিছু ডিম পাতল৷ মাছের জাশের 
মত আবরণও দিয়েও ঢাকা থাকে । 

৬ মাজরা পোক৷ চারদিকে উড়ে বেড়ায় নয়তো জলের উপর ভেসে থাকে । 
এগুলিকে ধরার জন্য আলোর ফাদ পাতা হয় অর্থাৎ কোন জলের পাত্রের 
উপর কেরোসিন বাতি বসানো থাকলে আলে৷ দেখে রাত্রে যখন পোকা 
ছুটে আসে তখন পাত্রের জলে পড়ে যায় ( চিত্র ৩৯ )। 

৬ ডাঁটায় ফুটো থাকলে বুঝতে হবে শুক ফুটো দিয়ে ভিতরে চলে গেছে। 
ডাঁটা চিরে ফেললে শুককে দেখতে পাওয়া যায় । ( চিত্র ৪০, ৪১)। 

৩ মাঝের কচি পাত৷ শুকনো হওয়া_মাঝের পাতা শুকনে। হয় ও টান দিলে 
উঠে আসে (চিত্র ৪২)। 

ও মরা পাশকাঠি (Dead 1154) নতুন কাঁচ পাশকাঠির গোড়া পোকায় 
কেটে দিলে শুকনো৷ হতে আরম্ভ করে ( চিত্র ৪৩) 

১৩ 


১৯৪ 


শত্র ৩৯ £ ধান জাঁমর মধ্যে এই ধরণের আলোক ফাদ পাত৷ হলে 
পোক৷ কেরোসন লণ্ঠনের আলোয় আকৃষ্ট হয় এবং 
পরে মরে গামলার জলে ভাসতে থাকে 
[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর আর. আই, ১৯৭০ ] 


চিত্র ৪০% মাজর৷ পোকার আক্রমণ হলে গাছের কাণ্ডে এরুপ ফুটো দেখা যার । 
[উৎস £ রাইস প্রেডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০ ] _ 


চিত্র ৪১৪  মাজরা পোক৷ আক্রান্ত গাছের কাও লন্বালাশ্লভাবে কেটে দেখলে 
এভাবে শুককাঁট ভেতরে দেখা যায় 


{উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুরেন, অ!ই. আর. আর. আই, ১৯৭০ ] 


চিত্ৰ ৪২ মাজর! পোকার দ্বারা আক্রান্ত নরম পাত৷ এভাবে বেঁকে যেতে 
দেখা যায় ও ক্রমে শুকলো হয় 


(উৎসঃ রাইস প্রোভাকসন ম্যানুয়েল, আই, আর. আর. আই, ১৯৭০ ] 


১৯৫ 


১৯৬ ধান উৎপাদন 


১ ১) 1৫ 
Nl ৰ 


চিত্র ৪৩ ঃ বামে মাজরা পোকার দ্বার৷ আক্রান্ত গাছের মে শুকিয়ে 
গেছে এবং ডানে সুস্থ গাছ 
[উৎসঃ রাইস প্রোভাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ ] 


চিত্র ৪৪ £ মাজর। পোকার দ্বারা আক্রান্ত গাছের সাদ। শীষ 
[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যনুয়েল, আই. আর. আর, আই. ১৯৭০ ] 


ধানের কীট শনু ও তার প্রতিকার ১৯৭ 


৬ সাদা শীষ (white 680)- ফুল আসার সময় অথবা থোড়ের সময় 
মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কিছু শীষ শুকনো হতে আরম্ভ করে = 
এবং শীষের ধান চিটে হয় । এগুলি দেখতে সাদা ( চিত্র ৪৪) 

শ্যাম৷ পোক! (Green leaf hopper ; Nephotertix virescens (Distant) 
and N. nigropictus (stal) 
শ্যাম৷ পোকার মধ্যে এই ধরনের সবুজ পাতা রঙের পোকাই ভারতে 

বেশী (চিত্ত ৪৫ )। 


শচন্ন ৪৬? শ্যাম৷ পোক! (Green leaf hopper—Nephotettix impicticeps) 
ক--'ডিম, খ-প্রথমদশা, গ--পণ্ডম নশা, ঘ- পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা, 
উ- পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা 
[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০] 


১৯৮ ধান উৎপাদন 


পূর্ণাঙ্গ পোক! বিশেষ করে পুরুষ পোকার রঙ সবুজ এবং পাখায় কালো 
রঙের বিন্দু রয়েছে পূর্ণাঙ্গ পোকার কোন আড়াআড়ি দাগ নেই । ছোট 
পোকা হালকা সবুজ বা ভিন্ন রঙেরও হতে পারে এবং লঙ্বায় প্রায় ৩.৭ 
মালিমিটারের মত ৷ পোকা দেখতে কীলকার মত হয় অর্থাৎ শরীরের 
সামনেটা চওড়া ও পিছনের দিক ক্রমে সরু, সামনের পাখার দুদিকে একটি 
করে কালো দাগ বা পাখার শেষেব দিকে কালো থাকে । অপাঁরামত 
কীট ছোট হয় ও পাখা থাকে না ও রঙ হয় হালক৷ সবুজ ৷ ডিম কলার 
মত লম্বাটে, সাদা রঙ থেকে গাড় রঙের হয় ও দুটি স্পষ্ট বিন্দু থাকে । 


ক্ষতির প্রকৃতি শ্যামা পোকা পাতার রস শুষে গাছকে সরাসাঁর শুকনো 
করে ফেলে এবং গাছ মরে যায় । এছাড়া মশা যেমন ম্যালেরিয়! রোগের 
জীবাণু বয়ে নিয়ে যায় তেমন এরা ধান গাছের টুংরো ভাইরাস রোগ 
ছড়ায় (৮০:০7) ৷ আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ সবল গাছে এসব রোগ ছড়াতে 
থাকে । আমন মরসুমের প্রথম থেকে ধানে দেখা যায় তবে ভাদ্ু-আশ্বন 
মাসে অস্বাভাবিকভাবে সংখ্যায় বাড়তে থাকে । এরা এক একটি করে ছাড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকে ও পাতার রস শুষে নেয় ৷ 


বাদামী শোষক পোকা (Brown plant -hopper ; 11117277010 

17275 (stal) 

অধিক ফলনশীল ধান ঘন (১৫১১৫ বা ১৫১১০ সোম ) রোয়া 
করলে অথব৷ নাইট্রোজেন সার এককালীন দিলে অথবা প্রয়োজনের বেশী 
নাইট্রোজেন সার দিলে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে এবং ব্যাপক শস্য হানির সম্ভাবনা থাকে । জলাদ জাত থেকে 
নাবি জাতের ধানে এবং আমন অপেক্ষা বোরে৷ ধানে এ পোকার আক্রমণ 
বেশী হয়। 

... পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকার ( চিত্র ৪৬) বড় ও ছোট উভয়রকম ডান। 
থাকে। যাদের বড় ডানা থাকে তারা উড়তে পারে কিন্তু যাদের ছোট 
ডানা হয় তারা উড়তে পারে না। বোরো ধানের ফুল আসার আগে বা 
পরে বড় ডানা পোকা উড়ে আসে ও জমির ভিতরে ধান গাছের গোছায় 
বসে। তবে জল থেকে ৭--১০ সেন্টিমিটার উপরে বসে পাতার খোল! 
বা গাছের কাও থেকে রস চুষে খায়। পরে স্ত্রী পোকা পাতার খোলায় 
বা পাতার মাঝের শিরার ভিতরে ডিম পাড়ে । এই ডিম থেকে প্রতি 
গোড়ায় ৩০/৪০টি কীড়া বের হয়। ১৮ থেকে ২০ দিন পরে ছোট 


ধানের কীট শতু ও তার প্রতিকার ১৯৯ 


ডানা যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পোকাতে পরিণত হয় ॥ যেহেতু উড়তে পারে না, সেজন্য 
এদের স্ত্রী পোকা যে গাছে আক্রমণ করে সে গাছেই অনেক ডিম পাড়ে | 
এ ডিম থেকে পুনরায় ১২--১৫ দিন পরে ছোট ডানা যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পোকা 
তৈরী হয়। এরাও উড়তে পারে না। তাই গাছের গোছায় পোকার 
সংখ্যা ২০০-_:৩০০টি বা তারও বেশী হলেও আক্রান্ত গোছায় ক্ষাতর কোন 
লক্ষণ পায় না। এদের স্রীপোক৷ আক্রান্ত গাছে অসংখ্য ডিম পাড়ে ও 


চিত্র ৪৬৫ বাদামী শোষক পোক৷ (Brown plant hopper—Nilaparvata 
16675) 
ক--ডিমের থোকা, খ- প্রথমদশ।, গ- পণ্চমদশ। 
ঘ- পূর্ণাঙ্গ ব্রীপোকা, উ- পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোক৷ 
[ উৎস £ রাইস প্রোভাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০ ] 


বংশবিস্তার করে । শীষ পেকে আসতে আরম্ভ করলে মাটি থেকে রস কম 
নতে পারে । ফলে আক্রান্ত গাছগুলি ঝলসে যায় ও ঢলে পড়ে । যেহেতু 


২০০ ধান উৎপাদন 


পূৰ্ণাঙ্গ পোকা বড় ডান৷ যুক্ত হয়, তারা আক্রান্ত গোছা শুকিয়ে গেলে 
' চারাদকের কাছাকাছি গোছাগুলি আক্রমণ করে | সেগুলি শুকিয়ে গেলে তার 
পাশের গোছা আক্রমণ করে ৷ এইভাবে সার! মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। যদি শতকরা 
৬০ ভাগ ধান পাকার পর এর আক্রমণ বোঝা যায় তবে কোন কীটনাশক 
ওষধ প্রয়োগ না৷ করে সংগে সংগে ধান কেটে দিলে বিশেষ ক্ষাত হবে না। 
সাদ। পিঠ ডাটা শোষক পোক। (Write back plant hopper; 
Sogatella_ furcifera (Hon), S. furcifera var distincta(Distant), 
S. furcifera var palliscens (Distnat) 
পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জায়গায় বাদামী শোষক পোকার মত সাদা 
পিঠ ডাটা শোষক পোকার (চিত্র ৪৭ ) আরুমণও দেখা যায়। এর মধ্যে 


চিত্ৰ ৪৭ £ সাদা পিঠ ডাটা শোষক পোকা (white back plant hopper 
—Sogatella furcifera) 
ক-াঁডমের থোকা, খ-প্রথমদশা, গ--পণ্চমদশ৷, 
ঘ-পূর্ণাঙগ স্্রীপোকা, উ- পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা 
[উৎসঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০ ] 


ধানের কীট শনু ও তার প্রাতকার ২০১ 


যেগুলি প্যানিসেন্স জাতীয় সেগুলি পাতার চাদোয়ার (০870) নীচে 
'ডাঁটায় আক্রমণ করে কিন্তু 'ডসটিনকৃটা' জাতীয় পোকা পাতার উপরের 
দকে দেখা যায় । আক্রান্ত গাছ স্থানে স্থানে ঝলসে যায় ও চাক চাকভাবে 
বসে যায় । সময় সময় উভয় ধরনের শোষক পোকা একই সংগে দেখা যায় 
কিন্তু তাদের তাপমাত্রা সহনশীলতার তারতম্য থাকায়, বেশী গরম জায়গায় 
কেবলমাত্র সাদা পিঠ ডাঁটা শোষক পোকাকেই দেখতে পাওয়৷ যায় । 


বান্ধিপোকা (Rice bug 3; Leptocorisa acuta (Thunberg) 
ধানের গান্ধপোক৷ (চিত্র ৪৮ ) একটি বিশেষ ক্ষতিকারক পোক! হিসাবে 
গণ্য করা হয়। এর ধানের দানা যখন দুধ অবস্থায় থাকে তার দুধ শুষে 


চিত্র ৪৮ £ গাঁন্ধপোক৷ (Rice bag— Leptocorisa acuta) 
[উৎসঃ প্যানস ম্যানুয়েল নং-_৩, ১৯৭৪ ] 


নেয় । ফলে আক্লান্ত শীষের দানা চিটে হয়ে যায়। পোকা প্রায় ১৫ 
সোঁণ্টামটারের মত লক্ব হয় ও কেউ ধরলে একট। বিশ্রী গন্ধ পাওয়৷ যায় । 
এগুলি বিশেষ করে দিনের আলো যখন কম থাকে অর্থাৎ খুব সকালে 


২০২ ধান উৎপাদন 


বেশী ক্ষতি করে এবং দিনের আলো বাড়ার সংগে সংগে গাছের গোড়ায় 
লুকিয়ে পড়ে পাতার উপর সার করে গোলাকার ও বাদামী রঙের ডিম 
পাড়ে। জ্যৈষোর দিকে ঘাসে বংশ বাড়ায় ও পরে উষ্ণ আর্দ আবহাওয়ায় 
আউস ধানে আক্রমণ করে । 


লেদ। পোক! (Swarming caterpillar or army worm ; (Spodoptera 
mauritia (Boiduval) 


পূৰ্ণাঙ্গ লেদ৷ পোকা ( চিত্র ৪৯) কাঁফর মত হালক৷ বাদামী রংয়ের 


1005 "২ সেমি 
শুককীট 


চিত্র ৪৯£ লেদাপোক৷ (Rice swarming caterpillar or Rice 
army worm) 


[উৎসঃ প্যানৃস ম্যানুয়েল নং--৩, ১৯৭৪ ] 


_ এবং সংগে ধুসর বাদামী রংয়ের লগ্বালাস্ব চারাটি রেখা থাকে যার দুপাশে 
লাল আভা রেখা থাকে । প্রায় ৩০ মিলিমিটার লম্বা এবং ৬ মিলিমিটার 
চওড়৷ ৷  শুককীটের রঙ হয় সবুজ অথব৷ বাদামী সবুজ এবং সংগে পাখার 
প্রতিটি ভাগে কালো দাগ থাকে ৷ 


ধানের কীট শতু ও তার প্রতিকার ২০৩ 


পাতার উপর গাদা গাদা ডিম পাড়ে এবং তা আঁশের মত শ্বন্ধ পত্র 
দিয়ে ঢাকা থাকে । 

ধানের চারা অবস্থায় সাধারণতঃ রাত্রি বেলায় লেদ৷ পোকা বা শুকের 
আক্লমণ হয়ে থাকে । প্রাত বছর এদের আক্রমণ হতে দেখা যায় না। 
তবে অনেকদিন খরার পর খুব বেশী বৃষ্টি বা বন্যা হলে এদের প্রাদুর্ভাব 
বেশী দেখা যায় । সে সময়ে হাজার হাজার শুক দল বেঁধে একসংগে জামির 
পর জাঁমর চারা অনেকটা গরুতে খাওয়ার মত করে মুঁড়য়ে খায় । অনেক 
সময় গাছের থোড় আসার আগের অবস্থাতে আক্রমণ করে । 
শীষ কাট! লেদ। পোক। (Mythimna separata (Walker) 

ধান পেকে আসার সময় পাতা ও ধানের শীষ কেটে দিয়ে ভীষণ 
ক্ষতি করে। এরাও দল বেঁধে থাকে । একসংগে চলমান বহুসংখ্যক শুক’ 
জামর পর জাঁমর পাকা ধান ধ্বংস করে দেয়। এরাও রাত্রি বেলায় আক্রমণ 
করে। সাধারণ লেদা পোকার তুলনায় অনেক বেশী ক্ষাঁত করে। 
পাতা মোড়ানো পোক! (Rice leaf roller or folder ; (Cnaphalo- 


crosis medinalis Guen) 


পূর্ণাঙ্গ মথ ( চিত্ৰ ৫০ ) ছোট ও বাদামী ধূসর রংয়ের হয়। পাখায় 


0 ৫ সেমি 
| EPO EERE YUE! | 


চত ৫০ ঃ পাতা মোড়ানে৷ পোকা (Rice leaf folder or roller 
— Cnaphalocrosis medinalis) 


[ উৎস £ প্যান্স্‌ ম্যানুয়েল নং--৩, ১৯৭৪ ] 


২০৪ ধান উৎপাদন 


গাঢ় দাগ থাকে, প্রায় ৮ মালিমিটারের মত লম্বা । শুককীট লঙম্বাটে, সবুজ 
রঙের হয় এবং পাতার মোড়ানো অংশে দেখা যায়। ডিম চ্যাপ্টা, কিছুটা 
ডিষ্বাকার এবং হালকা হলদে রংয়ের ও একটি একটি করে পাতার উপর 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ৷ 
শুককীট পাতা মোড়ানো নাির মধ্যে থেকে পাতার তন্তুগুলি খেতে 
"আরম্ভ করে। 
. সব সময়ই এদের দেখা যায় তবে শ্রাবণ ভাদ মাসে আরুমণ বেশী হয় । 


অলি বা চুঙ্গি পোকা! (Rice case worm; Nymphula depunctalis 
(Guéneé) 


পূর্ণাঙ্গ পোকা (চিত্ৰ ৫১) রাত্রি বেলা বের হয় এবং আলে৷ দেখলে 
ছুটে আসে । এগুলি ছোট, তুষারের মত সাদা রংয়ের এবং হালকা বাদামী 
ও হলদে রংয়ের ফৌটা সামনের এবং পেছনের পাখাতে বর্তমান ৷ পাখা 


9 ৫ সেমি 


চিন্ন ৫১৪ নাল বা চুঙ্গি পোকা (Rice case Worm or leaf roller 
—Nymphula depunctalis) 


[উৎস £ প্যান ম্যানুয়েল নং--৩, ১৯৭৪ 1 


মেলে ধরলে ১৫ মিলিমিটারের মত লম্বা হয়। ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বেঁচে 
থাকে। ডিম আলাদা আলাদা ভাবে পাতার উপর থাকে । শুককীট স্বচ্ছ 
সবুজ রংয়ের এবং হালকা বাদামী ও কমলা রংয়ের মাথা | 


ধানের কীট শতু ও তার প্রাতকার ২০৫ 


সেচ সোবত এলাকায় এগুলি বিশেষভাবে দেখা যায় । ধানের পাতা 
ছোট ছোট করে কেটে নল বা চোঙ্গ তৈরী করে তার ভিতরে থাকে । নাল 
পোকার শুক নল এবং তার ভিতর খাঁনকটা জল নিয়ে গাছে চড়ে পাতার 
সবুজ অংশ খেতে (চিত্র ৫২) থাকে । নলের ভিতরের জল শুকিয়ে 


চিত্র ৫২£ চুঁ্গ পোকার দ্বারা আক্রান্ত ধান গাছের পাতা 
উৎসঃ | পানস ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪ ] 


এলে গাছ থেকে ঝুপ. ঝুপ করে জলে পড়তে থাকে । নল বা চোঈগুলি 
অনেকটা ভেলার কাজও করে। এসব কীট জল থেকে অল্লজান বা 
আক্সিজেন নেয় । জল৷ জামতেই এদের আক্রমণ বেশী হয়। জাঁমর জল 
প্রয়োজন বোধে পাল্পের সাহাযো বার করে দিয়ে সহজেই এদের দমন 
করা যায় । এছাড়া জামর জলে সামান্য কেরোসিন ঢেলে দিয়েও এদের 


দমন করা যায় । 


রাইস স্কীপার (Rice Skipper; Parnara guttata and Peliopidas 
mathias) 
সাধারণ স্কীপার (চিত্র ৫৩ ) সাধারণতঃ সবুজ বাদামী রংয়ের হয়, 
বড় মাথা, বাকানো সুঙ্গ, ডিম ফিকে হলুদ এবং শুক ও পুত্তলী ফিকে 
সবুজ রংয়ের ৷ 


২০৬ ধান উৎপাদন 


শুককীট দু ধরনের ধান গাছের ক্ষাত করে থাকে প্রথমতঃ গাছের পাতা 
সরাসরি খায় । প্রথমে পাতার ধার থেকে খেতে খেতে ভেতরের 1দকে 
আসে ও পরে মধ্যাশরার সমান্তরালে খেতে থাকে যা অন্যান্য পোকার 


চিত্র &৩ £ রাইস স্কীপার (Rice skipper) 


ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখ! যায় না। অন্যভাবে এই পোকা গাছের পাতার 
দু'টি ধার নিয়ে নল বা চুঁ্গ তৈরী করে। চারা রোয়ার প্রথমের দিকে বেশী 
ক্ষাত দেখা যায় এবং তা ফুল আসা পর্য্যন্ত চলতে থাকে । যখন গাছে 
বেশী আক্রমণ হয় তখন গাছ রোগাটে হয় এবং পরে এ অবস্থা থেকে 
বাচতে পারে না। 


ধানের ফড়িং (Rice grass hopper; : 45197081715 lanian 

(Fabricius) 3 

শুকনে৷ অবস্থাতে বাধে ঠিক মাটির নীচে ও ভেজা অবস্থাতে গাছের 
কাণ্ডে জলের ৪ থেকে ৫ সেণ্টিমিটার উপরে এগুলি ডিম পাড়ে । 

শুককীট গাছের ছোট অবস্থাতে এবং পূৰ্ণাঙ্গকীট ( চিত্র ৫৪ ) সরাসরি 
পাতার ধার বা শীষের গোড়া ইত্যাদি খেয়ে ক্ষতি করে। এর ফলে শীষ 
শুবিয়ে ধায়। 


' পামরী পোক! (Rice 1808 ; 20101447576 armigera) (Olivier) 


পূর্ণাঙ্গ পোকা (চিন্ত ৫৫) ছোট, চকচকে, নীল ও কালো, প্রায় ৫.৫ 
মালামটার লগা, গায়ে কাটা থাকে। সুক্ষ্ম সুক্ষ ডিম পাতার ডগায় 


ধানের কীট শনু ও তার প্রতিকার ২০৭ 


‘দেখা যায়। গাঢ় রংয়ের রস দিয়ে ঢাকা থাকে৷ শুককাঁট ফিকে হলদে এবং 
পুত্তলী বাদামী রংয়ের হয় ৷ 


চিত্র ৫৪ £ ধানের ফড়িং পোকা (07855 hopper) 


অৰ্থনৈতিক দিক বিচার করলে এই ধরনের পোকার দ্বারা ক্ষাত বেশী 
হয়ে থাকে । শুককাঁট ও পূর্ণাঙ্গ পোক৷ উভয়ই ছোট ধানের চারাকে আক্রমণ 
করে। পাতার উপরের সবুজ অংশ লম্বালাম্বি সমান্তরাল রেখায় ঘুরে ঘুরে 
খেয়ে নেয় । এদের আক্রমণে তাই পাতার উপর সাদা সাদা সমান্তরাল 
“রেখা দেখতে পাওয়া যায়। এদের শুক পাতার দুই ত্বকের ভিতরের সবুজ 


জেলি ডেটল লালন 


চিত্র ৫৫ $  পামরী পোকা (Rice hispa) 
[উৎসঃ প্যান্স ম্যানুয়েল নং--৩, ১৭৯৪ ] 


কোষণুলি খেয়ে নেয় । এতে আক্রান্ত পাত৷ সাদাটে হয়ে যায় এবং খড়ের 
‘মত দেখায় । আমন ধানে বেশী আক্রমণ করে । 


২০৮ ধান উৎপাদন 


ভেপু পোকা (Gal! midge ; Orseolia oryzal, Wood-Mason) 

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ( চিত্র ৫৬ ) প্রায় ৩ মাঁলামটারের মত লম্বা হয়, হলদেটে 
বাদামী রং, সুঙ্গে লোম থাকে, প্রায় শরীরের মত লম্বা হয়, পা বাদামী রংয়ের 
লোমে ঢাকা ৷ স্ত্রীপোক৷ সামান্য লম্বাটে, উজ্জল লালচে বাদামী রংয়ের, সুঙ্গ 
শরীরের প্রায় অর্ধেক সমান লম্বা, ডিমের রং বিভিন্ন ধরণের হয় । 


আক্রমণের ফলে পাতার বৃত্তে বা খোলাটি পেঁয়াজের কলির মত হয়ে 
যায়।. পাশকাঠি ছাড়ার সময় থেকে ফুল আসার আগে পর্যন্ত পেঁয়াজকাল 
পাতা ( চিত্র ৫৭ ) ধানে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় । ক্ষতিও করে বেশ ৷ 
যদি এই ধরণের পাত৷ চেরাই করা যায় তাহলে এই পোকার শুককীট ও 
পুত্তলী দেখতে পাওয়া যায় । শিরাবাহী (5/515791০) ওধধ প্রয়োগে এদের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। ভাব্রমাস নাগাদ আমন ধানে বেশী 
আক্রমণ দেখা যায় । 


চিত্র ৫৬ £ ভেঁপু পোকা (Rice 811 midge চিত্র ৫৭ ৪ ভেঁপু পোকার আক্রমণের 
—Pachydiplosis oryzae) ফলে এরূপ পেয়াজকলি 

' পাত৷ (Onion Shoot) 

দেখ৷ যায়। 


[উৎস ঃ প্যান্স ম্যানুয়েল নং ৩, ১৯৭৪ ] 


ধানের কীট শনু ও তার প্রাতকার ২০৯ 


দয়ে পোকা (Mealy bug ; Brevennia rchi (Lindinger) ) 
দয়ে পোকা দেখতে ছোট এবং উড়তে পারে না । শরীর লালচে সাদা, 
»._ খর লবয়-ঞ্রং-দুলর্মত সাদা আশ দিয়ে ঢাকা থাকে । একসঙ্গে অনেক 
বেশী পোকা পাতার খোলার ভিতর থাকে তাই বাইরে থেকে দেখা যায় না । 
ধান গাছের ডাঁটা এবং পাতার খোলা থেকে এরা রস চুষে খায়। ফলে 
গাছের বাড় কমে যায়, পাত৷ হলদে হয় এবং চাক চাক ভাবে জমির ধান 
বসে ষায়। আডউস ব৷ আমন উভয় সময়ে আক্রমণ করে । আলের ঘাসে 
যেখানে জল জমে না সেই জায়গায় এরা থাকে এবং ধীরে ধীরে ধানে আক্রমণ 
করে। পাখা থাকে ন৷ বলে পিঁপড়ে বা অন্য কোন পোকা বয়ে নিয়ে যায়। 


ধানের মাছি পোক! (whorl! maggot ; Hydrellia spp.) 
আজকাল এই ধরণের পোকার (চিত্র ৫৮ ) আক্রমণ দেখা যায় বিশেষ 


করে নীচু জল৷ জাঁমতে । গাছের মাঝের পাতা সাধারণতঃ খেয়ে থাকে । 


চিত্ৰ ৫৮ £ মাছি পোকা (Rice seed- 
ling fly or Stem min- 
ing maggot—Atheri- 
gona oryzae) 

[উৎসঃ প্যানৃস ম্যানুয়েল নং ৩, ৯৯৭৪] 


৮ শশা 

0 ২ মিমি 
গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় । একে চেনা যাবে যদি পাতার ১টি বা ২টি করে 
গর নিৰ্দিষ্ট দূরত্বে দেখা যায় এবং পাতার ধার ও ডগা সাদাটে হয় । 


ধানে সুসংহত উপায়ে পৌকা-মাকড়ের প্রতিকার 
(Integrated pest management in rice) 


এ শনুকীটের আক্রমণের হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে হলে প্রথম কাজ হবে 


৮৯৪ 
মু 


এ 


টী 


২১০ ধান উৎপাদন 


কীটশনু সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, সজাগ ও সতর্ক থাকা । আগ্ালক বা স্থানীয় 
এলাকায় কোন শনুকীট কখন কিভাবে ক্ষতি করে বা আক্রমণের সূচন৷ করে 
সোবষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। এছাড়া শনুকীটের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বা 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকলে তবে আক্রমণ প্রাতিরোধ বা প্রাতকার সম্ভব 
হয়। যেমন উত্তরবঙ্গে আউশ ধান গান্ধপোকার দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়, 
বন্যাপ্রবণ অণ্চলে লেদা বা শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ প্রায়ই হয়ে 
থাকে। হুগলী জেলায় বাদামী শোষক পোকা বোরো খন্দে ধানের ক্ষত 
বেশী করে। 


শনুকীটের হাত থেকে ধানকে বাচাতে হলে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল 
অবলম্বন করা যেতে পারে ব৷ তাদের সাম্মলিত কৌশলে কাটশনুর আক্রমণ 
সংযত করা যেতে পারে । 


রাসায়নিক ওবধ ব্যবহার না করে যেসব ব্যবস্থা নেওয়। যেতে পারে 


৩ শস্য পরিচর্যার মাধ্যমে দমন (Cultural control) 
আগের ফসল উঠে যাওয়ার পর ক্ষেত গভীর করে লাঙ্গল দিয়ে চষে 
দিতে হবে ৷ 

'& আগের ফসলের গোড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে তা হলে পোকামাকড় বাস৷ 
বাধতে পারবে ন! । 

৬ উত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে চাষাবাদ হলে অনেক সময় আগের ফসলের 
পোকামাকড় পরের ফসলে ক্ষাত করতে পারে না । 

৬ আগাছা মাঠের মধ্যে জাময়ে না রেখে সারিয়ে ফেলতে হবে ৷ 

৬. যেখানে খুব কম মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায় অথবা যাঁদ ক্ষেত্র ছোট হয় 
বা কীটনাশক ওুঁষধ বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া গেলে যাব্রক 
পদ্ধতিতে কোন কোন কীট পতঙ্গের শুককীট বা পুত্তলী সংগ্রহ করে নষ্ট 
করা সম্ভব । যেমন মাজর৷ পোকার শুককীট ও পুত্তলী অথবা পামরী 
বা গাঁন্ধপোক৷ হাত জাল দিয়ে ধরে মারা যায় । 

৪ চুঙ্গিপোকার আক্রমণ কমানো যায় যদি জামতে জল পরিমিত থাকে । 
শুককীট ব৷ চুঙ্গি জমিতে দেখ৷ দিলে জমির জল বার করে এদের প্রসার 
রোধ কর! যায়৷ 

৬ লেদা বা শীষ কাট। লেদা পোকার আক্রমণ অনেকটা রোধ করা যেতে 
পারে যদি আক্রান্ত জামির আলে হাতখানেক চওড়া করে ইঞ্জিনের পোড়া 


ধানের কীট শনু ও তার প্রতিকার ২১১ 


তেল ছাড়িয়ে দেওয়া হয় অথবা বি. এইচ. সি. ১০% গু‘ড়ে৷ অনুরূপভাবে 
ছাড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ 

ঞ বাদামী শোষক পোকার আক্লমণ কম করা যেতে পারে যদি ধান রোয়ার 
সময় সার থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫৯২০ সোম কর 

* হয় এবং দুই মিটার একভাবে রোয়ার পর একটিদুটি সার বাদ দেওয়। 
হয়। তারপর আবার দুমিটার চওড়ায় রোয়া করতে হবে। এই যে 
দুমিটার অন্তর অন্তর সার বাদ থাকছে তাতে ক্ষেতে যেমন আলোবাতাস 
চলাচলের সুবিধ৷ হবে তেমান কীটনাশক উষধ ব্যবহারও যথাযথ ভাবে 
সম্ভব হবে । 

৬ নাইট্রোজেন ঘাঁটত সার আধকমান্রায় প্রয়োগ করলে ধান গাছে মাজরা ও 
ও ভেঁপু পোকার আক্রমণ বাড়ে । তাই সুষমহারে সুপারশমত অজৈব 
সার প্রয়োগ করতে হবে ৷ 

৪৩ কীট শত্ৰু সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ (587%61018806)-অনেক সময় কোন 
কীটের আক্রমণের ফলে আর্থিক ক্ষাতর সীমা আতক্লম করে না সেক্ষেত্রে 
তাকে কীটশনু হিসাবে গণ্য করা যায় না বা তার জন্য কোন দমনমূলক 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় ন৷ ৷ কিন্তু আর্থিক ক্ষাতর সীম! ছাঁড়য়ে গেলে কীট- 
নাশক ওঁষধ প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। ধানে কীটশনুর সংখ্যা 
অনেক ৷ তাই ধানচাষে শনুকীটের সংখ্যা বাড়ছে কিনা সেদিকে নিয়ামত 
লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন ৷ এ জন্য প্রতি গ্রামে একাটি [কিংবা দুটি 
আলোক ফাদ (Ligh 8৪) বসাতে হবে এবং সপ্তাহে দুবার করে এসে 
[হিসাব করতে হবে কীট পোকা । বিশেষ করে মাজরা পোক৷ ইত্যাদির 
কার্যকরী সংখ্যা বাড়ছে কিনা । কোন জাতীয় কীটপোকা কতাঁদনে 
কতখানি বিস্তার লাভ করলে রাসায়নিক কীটনাশক গুষধ ব্যবহার করা 
হবে তা নিয়ে বল৷ হয়েছে ৷ 


পামরী পোক|--রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতি বাড়ে ৪/৫ পূর্ণাঙ্গ পোকা 
অথব৷ পাতার ভিতর ৪/৫ কীড়া থাকলে । এছাড়া রোয়ার ৬০ দিনের 
মধ্যে যাঁদ ১৫টি পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখ৷ দেয় তাহলে 

খানের মাছি-রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এক বর্গামটারে ২৫টি আক্রান্ত পাশ- 
কাঠ থাকলে 

সবুজ শ্যাম! পৌকী1-ষে সব এলাকায় টুংরো রোগের উপদ্রব হয় সেসব 


২১২ ধান উৎপাদন 


এলাকায় ধান রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতি গাছে ২/৩টি পূর্ণাঙ্গ বা 
অপারমিত শ্যামা পোকা দেখতে পেলে, অথবা, নিজের বা পাশের 
জমিতে টুংরো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে । যেখানে সাধারণতঃ টুংরে৷ 
রোগ হয় না সেখানে রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতি বাড়ে ২০ থেকে 
৩০টি পূর্ণাঙ্গ ও অপরিণত শ্যামা পোক! দেখতে পেলে ৷ 

বাদামী শোষক পোক।_রোয়ার পর পাশকাঠি ছাড়ার প্রথম পর্যায়ে প্রাত 
গোছে ৩ থেকে ৪ট অথবা রোযার ৬০ দিন পরে অর্থাৎ পাশকাঠি 
ছাড়ার শেষ পর্যায় থেকে ফুল আস! পর্যন্ত সময়ে প্রতি গোছে ২০টি 
করে পোকা দেখা দিলে । 

ভেপু পোক|--আক্লমণ প্রবণ এলাকায় অথব৷ চারা রোয়ার ৪৫ দিন পর 
পর্যন্ত প্রাতি বর্গামটারে ২/৩টি পেঁয়াজকলি পাত৷ (Silver shoot). 
দেখা দিলে । 

মাজর। পোঁকা-ধান রোয়ার ৪৫ {দনের মধ্যে এবং নাব জাতের ধান হলে 
৬০ দিনের মধ্যে শতকরা ১০টি মাঝপাতা। শুকিয়ে গেলে । অথবা 
ধানে থোড় হওয়৷ পর্যন্ত, প্রতি বর্গামটারে: (প্রায় ৩০ থেকে ৩৬টি 
গোছের মধ্যে ) ২টি পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা বা মাজরা পোকার ডিমের 
গাদা দেখলে ৷ 

দয়ে ০পোকা--ফুল আস পর্যন্ত আক্রান্ত এলাকা এক বর্গামটার হলেই ৷ 
ওষধ কেবলমাত্র আক্রান্ত এলাকায় দিতে হবে । 

পাতামোড়ানে। পৌকা-থোড় আসা পর্যন্ত প্রাত ঝাড়ে ৩/৫টি মোড়ানো 
পাত৷ দেখতে পেলে ৷ 

গন্ধি পোক|--ধানে দুধ অবস্থায় প্রতি বর্গামটারে ১০-১২টি পূর্ণাঙ্গ ও 
অপরিণত কীট দেখতে পেলে । 

লেদা! পোকা! ও শীষ কাটা লেদা পোক|--ধান জমি বা তার আশেপাশে 
দলবদ্ধ কীড়ার চলাফেরা দেখতে পেলে । 


জৈবিক উপায়ে পোকামাকড় দমন (Biological control) 

যে সমস্ত পরজীবি পোকামাকড় আমাদের দেশে রয়েছে সেগুলির যদি 
বৃদ্ধিসাধনের চেষ্ট৷ কর। যায় অথব৷ অন্য জায়গা থেকে আমদানী করা যায় 
তাহলে এ পদ্ধীততে কীটদমন সম্ভব হবে ৷ তবে এ পদ্ধাত অবলম্বন করতে 
হলে অনেক অসুবিধাও রয়েছে। একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধানের 


ধানের কীট শনু ও তার প্রতিকার ২১৩ 


মাজরা পোকার জন্য পরজীবি পোকা যা ব্যবহার করা হয় তাহলো :5%7- 

miopsis infers মাছি | 

গ পোকামাকড় আক্রমণ সহনশীল বা প্রতিরোধশীল ধানের জাত 

উদ্ভাবন £ বিভিন্ন পোকা সহনশীল জাত উদ্ভাবন হয়েছে, যেমন 

পামরী পোকা_আই-ই-টি ২৮১৫, ৬৩১৪ 

মাজরা পোকার জন্য--আই.ই.ঢি.--৩০৯৩, ২৮৪৫, ২৮১৩, ৩১২৭, ২৮১৫, 
২৮১২, আই-আর ২০, আই-আর ৩৬, ব্লত্ন, আর পি ৪-১৪। 

ভেঁপু পোকার জন্য-আর. পি. ডরু ৬-১৭, ৬-১৩ ; আরৰ্ণপ--৯-৪ ; আর. 
1প.--৩৫২ ; কাকাটিয়া, আই-ই-টি ২৮৮৫, শক্তি, মাসুরী । 

বাদামী শোষক পোকার জন্য-আই. ই. টি-২৮১৫ ও ১৪৪৪, জ্যোতি; 
ত্ৰিবেণী, সি. আর ৯৪; এম. আর-_-১৫৫৩, আই-আর ৩০, ৩৬, 
পলমল ৫৭৯, আই. ই. টি ৬৩১৪, ৭৫৭৫, ৬৩১৫, ৫৬৮৮, 
এম্‌. টি. ইউ ৪৮৭০, ৫২৯৩, ভারতী । 

৩ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমন 

আগে যে পদ্ধাতগুলি আলোচনা করা হয়েছে তারজন্য যথেষ্ট সময়ের 
প্রয়োজন হয়ে থাকে । সংগে সংগে ফলাফল পেতে হলে রাসায়নিক পদ্ধতির 
মাধ্যমে সম্ভব । নিয়মিত কীট পতঙ্গের বাড়৷ কমার সংখ্যা দেখে রাখতে 
হবে এবং সে হিসাবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে রাসায়নিক ওষধ প্রয়োগ 
করতে হবে । 

রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করার আগে 
নিম্মলিখিত কতকগুলি বিষয়ে সতর্কৃতা৷ অবলম্বন করতে হবে । 

৪ যে এলাকার পোকামাকড় দমন করতে হবে সেখানে কি কি 
ধরণের ওষধ পাওয়া যায় এবং তাথেকে নির্বাচন করতে হবে কোন উষধ 
ব্যবহার করা হবে ৷ 

9 যে পোকার আক্রমণ হয়েছে সে পোকা মারার জন্য ওষধ নির্বাচন 
করতে হবে ৷ 

৩ যে ওষধ নির্বাচন কর৷ হবে তা.কতাঁদন স্থায়ী হবে তাও বিবেচনা 
করতে হবে ৷ 

৩ ওঁষধ পোকামাকড় ছাড়া অন্য কোন জীবজন্তু বিশেষ করে মাছ ও 
হাস ইত্যাদির কতখানি ক্ষাত করে তার ধারণ৷ থাকা উচিত। এদের ক্ষত 
যতটা কম হয় ততই মঙ্গল ৷ 


২১৪ ধান উৎপাদন 


€ ওঁষধ নির্বাচন করার আগে ভেবে দেখ দরকার এ ওঁষধাট 
আগের শস্যগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা । যাদি ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে তার কার্যকারতা কমে গেছে কিন৷ । সম্ভব হলে পাঁরবর্তন করা উচিত। 
তা না হলে ওঁ ওষধের প্রাতরোধক্ষমতা৷ কমে যাবে ৷ 

৬ এই পদ্ধাত আরোপ করার আগে ভাবতে হবে সাত্যিকারে অর্থ- 
নৈতিক দিক থেকে কোন লাভ হবে কি না। 

৩ এইবার বিবেচনা করতে হবে দানাদার ওষধ না তরল ওষধ ব্যবহার 
করা হবে ৷ কারণ দানাদার ওষধ ব্যবহার করলে স্প্রেয়ার ইত্যাদির খরচ. 
কমবে । 


পোকামাকড়ের প্রকার অনুবাযী রাসায়নিক ওষধের সুপারিশ 

যদি জাম উঁচু হয় ও জলের চাপ কম থাকে তাহলে রোয়ার ৩০-৩৫ 
দিনের মধ্যে মাজরা পোকা, শ্যামা পোকা ও ভেঁপু পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার জন্য দানাদার ওষধ ব্যবহার করা যায়। গাছে দানাদার ওষধ ব্যবহার 
না করে জলে গোলা কীটনাশক ওষধও স্প্রে করা যায় । 


নিয়লিখিত ( সারণ_১৪ ) যে কোন একটি দানাদার ওষধ ভাল করে' 
ছিটাতে হবে ৷ 


সারণি--১৪ 
দানাদার ওধধের নাম একর প্রাত মাতা হেষ্টার প্রত মান্রা 
ফোরেট ১০ জি (থাইমেট ১০ জি) ৫ কেজি ১২৫ কেজি _ 
কাৰ্বোফুরান ৩ জি ( ফিউরাডান ৩ জি) ৭ কেজি ১৭:৫৮ 
কুইনাল ফস ৫ জি ( একালাক্স ৫ জি) ৮ কেজি ২০০ ». 
এণ্ডোসালফান ৪ জি (থায়োডান ৪ জি) ১০ কোঁজ ২৬০ ৮ 


দানাদার ওষধ ছড়ানোর সময় জমিতে ২ থেকে ৫ সোন্টামটার জল 
থাকা চাই এবং ৫-৭ দিন ধরে রাখতে পারলে ভাল ৷ ডেঁপু পোকার আক্রমণ 
হয় এমন জাঁমতে রোয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে দানাদার ওঁষধ থাইমেট বা 
একালাক্স ব্যবহার করতে হবে ৷ ৷ 


ধানের কীট শনু ও তার প্রতিকার ২১৫ 


যেখানে দানাদার ওষধ ব্যবহার কর! সম্ভব নয় সেখানে এবং যখন গাছের 
বয়স বোশ তখন নিম্নীলাীখত ( সারি ১৫ ) কীটনাশক ওষধ ব্যবহার করা 
ভাল ৷ 


জারনি--১৫ 
৯১০১৯০০০২২৯ ৯-০ এৰি 
ওঁষধের নাম প্রাত লিটার জলে একর প্রতি হেন্টার প্রত 


উধধের পরিমাণ  উষধের পরিমাণ ওষধের পাঁরমাণ 
(৩০০ লিটার জলে) ৭৫০ লিটার 


জলে 

ফসফোমিডন ১০০ 

(ডিমেক্সন ১০০) ই মিলিলিটার ১৫০ মালীলটার ৩৭৫ মিল, 
মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০ ই.স 

( মেটাসড ৫০% ) ১ ন ৩০০ চি ৭৫০ sy 
কুইনালফস ২৫ ই.সি 

( একালাক্স ২৫% ) ১২: ৪৫০ > ১১২৫ ১৮ 
{লনডেন ২০ ই.সি 

(লিনডেন ২০ ই.সি. বা 

িলটাফ ২০ ইস) ২ না ৬০০ ৮7/75609: 


সাধারণতঃ প্রাত একর জমিতে হাত চালানে। স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষধ 
{ছটানোর জন্য প্রায় ৩০০ লিটার ওুষধ গোলা জল লাগে ৷ তবে গাছের 
বাড় কম হলে জল ও ওষধ কম লাগবে ৷ 

পামরী পোকা, চুঙ্গি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গান্ধি পোকা, লেদা 
পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আরুমণ দেখা গেলে 1ব.এইচ.সি 
১০% গু'ড়ে৷ হেস্টার পিছু ২৫-৩০ কোঁজ হারে ভালভাবে ছড়াতে হবে অথবা 
{ব.এইচ.সি. ৫০% জলে গোলা গু*ড়ো প্রত লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে 
( প্রতি হেক্টারে ৩.৭৫ কোঁজ ) স্প্রে করতে হবে । 

নেদা পোকা ও শীষ কাটা লেদা পোকা দমনের জন্য বিকালের দিকে 
গুষধ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । এদের দমনের জন্য {ব.এইচ.স. ছাড়াও 
নুভান ১০০% প্রতি লিটার জলে আধ লিটার হারে ব্যবহার করা যায় ৷ 

বাদামী শোষক পোকা ব৷ শ্যামা পোকা বা এ জাতীয় পোকার আক্রমণ 
কোন কোন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে । এর দমনের জন্য নিয্নালাখত (সারান ১৬) 


২১৬ ধান উৎপাদন 


যে কোন একটি উষধ স্প্রে করতে হবে । এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার 
দিকে থাকে । সুতরাং পাতার উপর ওষধ ন৷ ছিটিয়ে গোড়ার দিকে বিশেষ 
করে বিকালের দিকে স্প্রে করতে হবে ৷ 
সারনি--১৬ 
ওষধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রাত হেক্টার প্রাত 
ওষধের পাঁরমাণ ওষধের পরিমাণ ওষধের পরিমাণ 


(৩০০ লিটার জলে) ৭৫০ লিটার 
জলে 


ফসফোমিডন ১০০ 
(ডিমেক্সন ১০০) ই মিলিলিটার ১৫০ মিলিলিটার ৩৭৫ ি.লি. 
মালাথয়ন ৫০% অথবা 


সাইথিয়ন ২ টু ৬০০ 18615 
মোনোক্সটোফস ও 

( নুভাক্সন ১০০ ) ১ নু ৩০০ গ্লয ১৯১২২৫১৷% 
কাবারিল ( সেভিন ৫০ ) ২ই গ্রাম ৭৫০ গ্রাম ১৫০০ ১১ 


ধানে ফুল আসার পর কেবল সোঁভন ৫০% জলে গুলে ছিটানে৷ উচিত । 
পরে দান৷ পুষ্ট হওয়ার সময় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বি.এইচ.সি ১০% 
গুড়ে হেক্টার প্রতি ২৫-৩০ কোঁজ হারে ছড়াতে হবে । 


ইঁদুরের দ্বারা ক্ষতি ও ইদুর দমন 


ইঁদুরের দ্বার! ক্ষতির পরিমাণ 2 রোগ অথবা পোকার আক্রমণ থেকে 
ফসল রক্ষ। করার ব্যাপারে কৃষক আজকাল অনেকটা সজাগ । কিন্তু ইদুরের 
হাত থেকে ফসল রক্ষা করার আগ্রহ বা চেষ্ট। তার তুলনার অনেক কম। 
তার প্রধান কারণ ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব । একটি 
ইদুর দিনে প্রায় ১০ গ্রাম মতো খাবার খায় এবং যতটা খায় তার প্রায় ৮ 
থেকে ১০ গুণ নষ্ট করে। মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী ভারতে ইঁদুরের সংখ্যা 
৪৮০০ লক্ষ । সুতরাং বছরে ১৭.৫২ লক্ষ টন (৪৮০০ লক্ষ ইঁদুর%১০ গ্রাম 
৩৬৫-১৭৫২০ লক্ষ কেজি বা ১৭.৫২ লক্ষ টন ) খাদ্যশস্য ইদুর শুধু 
খেয়েই নষ্ট করছে । গড়ে প্রতি কেজি খাদ্য শস্যের দাম ২ টাকা ধরলে এই 
. পরিমাণ খাদ্য শস্যের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৫০৪ কোটি টাকা ৷ এছাড়া ইদুর 
থেকে মানুষের পক্ষে মারাত্মক নানান রোগও ছড়ায় । 


ধানের কীট শনু ও তার প্রাতকার ২১৭ 


ইঁদুরের বংশবিস্তার £ পর্যাপ্ত খাবার পেলে একটি শ্রী ইদুর বছরে 
পাঁচবার বাচ্চা দেয় এবং প্রাতবার গড়ে নয়টি করে বাচ্চা দেয়। এই বাচ্চা- 
গুলো আবার দু-মাস পরেই বাচ্চা দিতে শুরু করে । 


ইঁতুরের প্রজাতি £ 

মাঠের ইঁতুর £ এর! গর্ভ করে মাটির নীচে বাস করে। দেখতে বেশ 
বড় এবং মোটাসোটা ৷ মাথ৷ ও শরীর ?মালয়ে লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় থেকে 
নয় ইণ্ড লেজও প্রায় ততটা লক্বা ৷ মুখ ভোতা | কান গোল ও মোটী । 
গায়ের লোম খাটো ও মোটা ৷ রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালচে । নখ শন্ত 
এবং এরা গর্ত খু'ড়তে ওস্তাদ । এক একটি আস্তানায় ২ থেকে টি পৰ্যন্ত 
আকাৰীক৷ গাল ও ২-১২টি পৰ্যন্ত মুখ থাকে। গর্তের কানাগাঁলর শেষ মাথায় 
খাবার সংগ্ৰহ করে রাখে অথব৷ বাচ্চা “দর | এরা বছরে ছয় বার বাচ্চ৷ দেয় 
এবং প্রাতিবার ৬-১৫ট বাচ্চ৷ দেয় । 


কালচে ইদুর £ এরা শহরে, গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছাকাছি বাস করে । 
মাথা ও শরীর মিলিয়ে লম্বায় ৫-৭ ই, লেজ লম্বায় ৭-১০ ইণ্ডি। মাথা 
সরু ও ছু'চলো ৷ কান বেশ বড় ৷ গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালচে ৷ 

এরা মাটি থেকে কিছুটা উপরে থাকে এবং বে কোন জায়গ৷ বেড়ে উঠতে 
পারে । বছরে ৪-৬ বার বাচ্চ। দেয় | : প্রাতবারে ৬-৮টি বাচ্চ। হয় । 

নেংটি ইঁতুর £ মাথা ও শরীর মলিয়ে লম্বায় ১২-৩ ইণ্টি হয় । লেজ 
লম্বায় ৩-৪ ইণ্ডি ! মুখ সরু, নাক ছুচলো। কান দুটি গোল, পাতলা এবং 
শরীরের লোম খাটো ও কোমল ৷ রঙ ধূসর থেকে বাদামী | বছরে ৮-১২ 
বার বাচ্চা দেয় । প্রতি বারে ৫-১০টি বাচ্চা হয় । 


ইদুর দমনের উপায় $ 

মাঠের ইঁদুর £ প্রীত ১০০ গ্রাম আটা, ময়দা, রুটি, চাল, গম, ছোলা, 
ভূ ইত্যাদি খাবারের সংগে প্রথমে কিছুটা তেল মিশিয়ে পরে কাঠের বা 
বাশের হাতার সাহায্যে ই গ্রাম পরিমাণ জিংক ফসফাইড মিশিয়ে বিষের বড়ি 
ব। ঢোপ তৈরী করতে হবে টোপ সন্ধার দিকে ইদুরের গর্তের সামনে দিতে 
হবে ৷ টোপ দেওয়ার আগে কয়েকাঁদন [জিঙ্ক ফসফাইড না {মিশিয়ে টোপ 
এসব জায়গায় রেখে ইঁদুরকে খেতে দিতে হবে ৷ হেক্টার প্রতি মোটামুটি 


৪০ গ্রাম ওষধ লাগবে ৷ 


২১৮ ধান উৎপাদন 


এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড--এই উষধ বাজারে সেলফস বা ফসাফিউস নামে 


বড়ি হিসাবে পাওয়। যায়। ইঁদুরের গর্ভের একটি মুখ খোলা রেখে ধারে 


কাছের আর সব গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে । একটি বাশের বা টিনের 
চোঙ দিয়ে এই বিষের বাড়ি গর্তের যতটা সম্ভব ভিতরে ফেলে দিয়ে গতের' 
মুখ ইট, পাথর বা কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করতে হবে । বাড়ি থেকে বিষান্ত গ্যাস 
বার হলে ইদুর মারা পড়বে ৷ ইঁদুরের প্রতিটি আস্তানায় দেড় গ্রাম মত বিষ 
. বাঁড় লাগবে এবং হেক্টের প্রতি ৪৫ গ্রাম বিষ বাঁড় প্রয়োজন হরে । ভেজ। 
জমিতে এই ওষুধ ব্যবহার করা চলবে না । 

গুদামের বা বাড়ীর ইঁদুর ঃ বাজারে ওয়ারফারন, রোডাফারিন, 
রেটাকন নামে বিভিন্ন ওষধ পাওয়া যায় । ইঁদুরের পছন্দমত খাবারের সংগে 
একটু খাবার তেল বা গুড় বা চাঁন মিশিয়ে নিতে হবে ৷ উনিশ ভাগ 
খাবারের সংগে একভাগ বিষ মেশাতে হবে । এই টোপ ইদুর চলাচলের, 
রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হবে । জায়গা বদল না করে ৫-৬ দিন বিষ 
টোপ দিতে হবে ৷ বাড়াত বিষ টোপ সকালে তুলে নিতে হবে ৷ এক্ষেত্রে 
বিষ টোপ দেওয়ার আগে বিষ ছাড়া টোপ দেওয়ার দরকার নেই । 


উপসংহার £ 


ভাল ফলন পেতে হলে কীট শতুর হাত থেকে ফসল বাঁচানো অপরিহার্য ॥ 
হিসাবে দেখ৷ গেছে কীট শতুৱ দ্বার! প্রায় ১০ শতাংশের মত ফসল নষ্ট হয় ॥ 
ধানে এই শনুর সংখ্য প্রায় শতাধিক হলেও এতগুলি সমহারে ক্ষাতকারক না ৷৷ 
যেগুলি বিশেষভাবে ক্ষাতসাধন করে তারমধ্যে মাজরা, পামরী, ভেঁপু, লেদা, 
শোষক, শ্যামা, গান্ধ, পাতা মোড়ানো, দয়ে পোকা প্রভৃতি প্রধান ৷ কিন্তু 


সর্বদা ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা মেনে চলতে হবে তা না হলে ব্যবহারকারী 


বিপদের মুখে পড়তে পারে। এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে বলা 
হয়েছে ৷ 


অধ্যায় তেব 
ধানের রোগ. ও তার প্রতিকার 


(Diseases of Rice and their Control) 


৬ গাছের রোগ কি ও বিস্তার িভাবে হয় ? 
{বশেষ কয়েকাঁট ধানের রোগকে এক নজরে চেনার উপায় 
রোগ দমনের বিভিন্ন পদ্ধাত 

রোগ সহনশীল ধানের জাত ব্যবহার করে 
পারচর্যা৷ পদ্ধাতর মাধ্যমে 
রাসায়ানক পদ্ধাততে রোগ দমন 
ব্যাকটোরয়৷ জানত ধস| রোগ 
বাদামী দাগ রোগ 
ঝলসা রোগ 
ডোর! দাগ রোগ 
খোলা পচা রোগ 
ডাঁটা পচা রোগ 
গুটি রোগ 
অন্যান্য রোগ 
টুংরো রোগ 
শীষ কৌকড়ানো। 
ওষধ স্প্রে করার সাবধানতা 


৪ খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্য জনিত রোগ 


২২১ 
২২২ 
২৩২ 
২৩২ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৫ 
২৩৫ 
২৩৬ 
২৩৬ 
২৩৬ 
২৩৭ 
২৩৭ 
২৩৭ 
২৩৮ 


২৩৮ 


গাছের রোগ কি ও তা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে ? 


সাধারণভাবে গাছের. রোগ বলতে আমর! বুঝি যখন কোন গাছ বা তার 
কোন অংশ স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না ৷ এগুলি ছত্রাক, ব্যাকটোরয়।, 
ভাইরাস প্রভাতির দ্বারা অথব৷ শারীর বৃত্তীয় কারনে যেমন বেশী বা কম তাপ- 
মাত্রা, আর্দতার তারতম্য, বাতাস চলাচলের অভাব, পুষ্টির অসমতা, অন্ন 
অথবা ক্ষার মাটি ইত্যাদির জন্য হতে পারে । রোগের জীবাণু মরা গাছপালা 
বা জীবজন্তু থেকে খাবার পায় অথব৷ জ্যান্ত গাছগালা বা জীবজন্তুকে আক্লমণ 
করে (পরজীবি) তাদের খাবার পেয়ে থাকে । এর ফলে গাছের কল৷ কোষ- 
গুলি নষ্ট হয় । ফলে হয় পুরো গাছটা নয়তো৷ তার কিছু অংশের ক্ষত হয় 
এবং পরে মারা পড়ে ৷ এছাড়া অনেক সময় গাছের স্বাভাবিক বিপাকীয় কাজ 
কর্মের মধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাণু বিষান্ত 
পদার্থ উৎপন্ন করে । 

“বাতাস, জল, বীজ, রোগগ্রন্থ গাছ, বচন বা জোড় কলম ইত্যাঁদ রোগ 
ছড়াতে সাহায্য করে । এছাড়া শোষক পোকার দ্বার৷ কুটে (1785) রোগ 
ছড়ায় ৷ বেশীর ভাগ ছত্রাক ও জীবাণু গাছের কলাকোষের ক্ষাত করে ও ক্রমে 
ক্রমে বিস্তার লাভ করে । ভাইরাস পুরোমান্রায় গাছের ভিতরে কাজ করে। 
কাজেই গাছ-পালার রোগ দমন করতে হলে বিশেষ করে রোগ যাতে আক্রমণ 
না করতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে ৷ গাছের ভিতরের ছত্রাক 
ও জীবাণুকে নষ্ট করা অথব৷ ভাইরাসকে কাজ করতে ন৷ দেওয়৷ খুব কঠিন । 
তাই রোগ হয়েছে এমন ধান গাছকে সহজে সুস্থ করা সম্ভব হয় না । সেজন্য 
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রোগ দমনের ক্ষেত্রে রোগ লাগার আগেই প্রাতরোধ বা প্রাতিষেধক ব্যবস্থা নিতে 
হবে ৷ এই ব্যবস্থা চাষের অপাঁরহার্য অঙ্গ হিসাবে ধরতে হবে ৷ 

অধিক ফলনশীল ধানে বিশেষ কয়েকটি রোগ দেখা যায় যেগুলি অনেক 
সময় মারাত্মক হতে পারে ও ফলন কমে যায়। অধিক ফলনশীন ধানগাছ 
ঘনভাবে লাগানো হয়। লম্বায় কম হওয়ার জন্য গাছগুল ঘন হয়ে বেড়ে 
ওঠে । পাত৷ বেশী সরস ও অনেক দন ধরে সতেজ বা সবুজ থাকে । এসব 
কারণে এই জাতের ধানের উপর রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশী হয়। এছাড়া, 
আজকাল একই জমিতে না হোক, একই মাঠে বছরে কয়েকবার ধান লাগানো 
হয়। এর ফলে রোগ যে সবের জন্য হয় সেগুলি অথব৷ ভাইরাস ইত্যাদি 
বয়ে আনে এমন পোকা মাঠের মধ্যে বছরের বেশীরভাগ সময়েই থাকে । 
সাধারণভাবে চার৷ রোয়। হয়ে গেলে বিয়ান ছাড়ার পর থেকেই গাছের রোগ 
পোকার [দিকে নজর দেওয়া হয় । কিন্তু অধিক ফলনশীল ধানের চারা অবস্থায় 
বা রোয়ার পর থেকেই বেশী যত্ন নেওয়া দরকার ৷ প্রথম থেকে ঠিকমত রোগ 
প্রীতরোধ করতে পারলে, পরে রোগ দেখা দিলেও ক্ষাতর বা লোকসানের মান্না 
কম হয়। 


বিশেষ কয়েকটি ধানের রোগ এক-নজরে চেনার উপায় 
যে সব রোগ সাধারনতঃ পাতার ফলকে আক্রমণ করে 


পাতার রোগাক্রান্ত জায়গ| দেখতে স্পষ্ট বিন্দুর মত লাগে 


(১) চারা বা বড় গাছের পাতায় বড় বড় দাগ থাকে -:: ঝলস৷ রোগ 
দেখতে মাকুর মত হয়, পাতার কিনার৷ গাঢ় বাদামী ( চিত্র ৫৯) 
রংয়ের হয় ৷ 

(২) চারা ব৷ বড় গাছের পাতায় ছোট, ডিমের মত, হালকা :-* বাদামী দাগ 
বাদামী রঙের এবং পাতার কিনারে লালচে বাদামী রোগ 


রঙের ছোট বিন্দু দেখা যায়। ( চিত্র ৬০) 

(৩) বেশী বয়সের গাছের পাতায় ছোট, সরু,হালকা বাদামী ..... সরু বাদামী 

রঙের ও পাতার ধারে গাঢ় রঙের বিন্দু দেখা যায় দাগ রোগ 

(চিত্ৰ ৬১) 

(৪) বেশী বয়সের গাছের পাতায় সূক্ষ, কালো৷ বিন্দুর মত ::: পাতার ভূষা 
দাগ দেখা যায় রোগ 


(চিত্ত ৬২) 


ধানের রোগ ও তার প্রাতকার 


২২৩ 


পাতার রোগাক্রান্ত জায়গী স্পষ্ট বিন্দুর মত দেখায় না 


১) পাতায় এবড়ে-খেবড়োভাবে হলদে সাদা রংয়ের ... 


ঝলসানে। দাগ দেখা ষায়। পাতার ডগা প্রথমে শুকনে। 
হতে আরম্ভ করে। পরে কানা ধরে নীচে নেমে আসে, 
কোন কোন সময় পাতা পাকিয়ে যায় । 


(২) পাতার দুই শিরার মাঝে লম্বালস্বি ভিজ। সরু দাগ ... 


দেখা যায় । এই দাগ ক্রমশঃ বড় ও ফ্যাকাশে হয়ে 

লম্ব৷ ডোরার মত দেখায় ৷ ডোরার শেষে বাদামী রঙের 

হয়। এক একট পাতায় পাশাপাশি এরকম বেশ 
_ কয়েকটা ডোর৷ হতে পারে । 


ব্যাকটোরয়া 
জনিত ধসা 
রোগ 
(চিত্র ৬৬) 
ডোর দাগ 
রোগ 
(চিত্র ৬৫) 


যে সব রোগ সাধারনতঃ কাণ্ড এবং কাণ্ড বেষ্টক আবরনীতে হয় 


(৯) কাণ্ডের রং বদল হয় এবং আক্রান্ত কাও শীষের ঠিক ... 


নীচে থেকে ভেঙ্গে যায় 

(২) কাও আবরণী বাদামী রংয়ের হয় এবং পচে যায়, ফাপা 
কাণ্ডে ব পাতার তজ্তুতে সৃক্ম কালো কালে৷ দাগ দেখা 
যায় 


এ৩) পাতায় যে অংশ ডাঁটার চারাদিকে জড়িয়ে থাকে তার ... 


উপর প্রথমে মেটে সবুজ রংয়ের দাগ হয় ॥ পরে এ 
দাগ আরও বড় হয়ে একটার সংগে আর একটা [মিশে 
যায় এবং হালক৷ বাদামী রংয়ের হয়। এই দাগ গাছের 
খোলা. থেকে পাতাতেও উঠতে পারে। এই রোগ হলে 
অনেক সময় শীষ বের হতে পারে না বা বেরুলেও 
অর্ধেক বের হয় অথবা বেরুনে। শীষের ধান চিটী হয়। 


4৪) পাত৷ এবং পাতার যে অংশ ডাঁটাকে জড়িয়ে থাকে ... 


তা শুকনো হয়, শীষের ডাঁটাগুলির রং বদল হয়, জলের 
উপরে যতটুকু পাতার কাও আবরণী থাকে সেটি সাদ! 
অথবা লালচে রংয়ের হয় । স্বাভাবিক গাছের থেকে 


রোগাক্রান্ত গাছ লম্বা বেশী হয়। 
বে সব রোগ চারাতে ছড়ায় 


(১) বীজতলায় চারা এক এক জায়গায় মরে যায়, চারার. 


গোড়া পচে যায়, সাদা অথবা বাদামী রংয়ের হয়। 


ঝলসা রোগ 

(চিত্ৰ ৫৯) 
,..কাও পচ৷ রোগ 
(চিত্ ৬৭) 


খোলা পচা 
_রোগ 
(চিত্ৰ ৬৩) 


গোড়া পচা 
রোগ ন 


** খোল৷ পচা রোগ 


( চিত্র ৬৩) 
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(২) বীজতলার চারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আক্রান্ত হতে দেখা "** 


যায় । ফ্যাকাশে হলদেটে সবুজ রংয়ের হয় । চারা 
সরু ও অস্বাভাবিক ভাবে লম্বাটে হয় । 


যে সব রোগ দানাতে হয় 


(১) দানা পুরোটা পুষ্ট হয় না, সাদাটে রংয়ের হয় এবং “** 


ভেঙ্গে যায় 


(২) দানার উপরের দিক গাঢ় বাদামী অথব৷ ডিমের মত ** 


কাল দাগ দেখা যায় । অনেক সময় পুরো দানাটি 
কালে৷ রংয়ের হয় ৷ 


(৩) পুরে৷ চালটা অথবা কিছুটা অংশ কালো গু'ড়ে৷ দিয়ে '** 


ভতি হয়ে যায়। 


(৪) পুরে৷ দানাটি বড় বড় সবুজ ব৷ কমল৷ রংয়ের গুঢ়িতে "*- 


ভরে যায় 


গোড়া পচা 
রোগ 


ঝলসা রোগ 
(চিত্ৰ ৫৯) 
বাদামী দাগ 
রোগ 
(চিন্ন ৬০) 


ভূষো রোগ 
(চিত্ত ৬২) 

গুটি রোগ 
(চিত্ৰ ৬৪), 


যে সব রোগের ফলে গাছ বেঁটে হয় এবং স্বাভাবিক রং বদলে যায় 


গাছ সামান্য অথবা বেশীভাবে বেঁটে হয়, পাতার রং 
বদলে নানান ধরনের হয়, এগুলির সংগে ছত্রাক বা 
ব্যাকটোরয়ার কোন সম্পর্ক থাকে না ৷ 


(১) পাশকাঠির সংখ্যা কিছুটা কমে যায়, পাতার রং "** 


হলদেটে কমলা হয় ও তাতে মরচে দাগ দেখা যায় । 


(২) পাশকাঠির সংখ্যা, খুব বেড়ে যায়, রং হলদেটে হয় । ... 


পাতা নুয়ে পড়ে । 


(৩) পাশকাঠির সংখ্যা খুব বেশী হয়, পাতা সরু ও খাড়া 
হয়ে থাকে । মরচে রংয়ের দাগ থাকে 

(৪) চার৷ বাদামী রংয়ের হয় এবং পরে নোতয়ে পড়ে মরে 
যায়, শীষ পাতার মধ্যেই থাকে এবং প্প্রিংয়ের মত হয়ে 
বাড়তে থাকে । আক্রমণ বেশী হলে রং বদলিয়ে গাঢ় 

_ বাদামী হয় এবং একে বেঁকে উঠতে থাকে 


‘** ভাইরাস রোগ 
(চিত্ত ৬৯) 


টুংরো রোগ 
হলদে বেঁটে 


রোগ 
(চিত্র ৬৮) 


ধানের রোগ ও তার প্রাতিকার ২২৫ 


চিন্র-:৫৯ ঝলস৷ রোগ (Rice blast—Pyricularia oryzae 
ক-_রোগাক্ান্ত পাত, খ--বড় আকারে আক্রান্ত পাতার ক্ষত, 
খ-_রোগাক্রান্ত শীষ, ঘ-_বড় আকারে আক্রান্ত শীষের ভাঙ্গা গোড়া 


[উৎসঃ প্যানস ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪ ] 


১৫ 


২২৬ ধান উৎপাদন 


এচপ্ৰ--৬০ বাদামী দাগরোগ (Brown spot—Cochliobolus miyabeanus) 
ক-_আক্রান্ত পাতার দাগ,  খ--বড় আকারে আক্রান্ত পাতার দাগ, 
গ-রোগারান্ত শীষ, ঘ-ধানে দাগ 


[ উৎস £ প্যান্স ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪ ] 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার ২২৭ 


৪১ 
চিত্র_৬১ সরু বাদামী দাগ রোগ  চিত্র_-৬২ পাতার ভূষ৷ রোগ (Leaf 
(Narrow Brown Leaf Spot Smut—Entyloma oryzae 
Cercospora oryzae) ক- আক্রান্ত পাতা, খ-- পাতার দাগ বড় 
ক- আক্রান্ত পাতায় দাগ, খ--আক্লান্ত করে দেখানো হয়েছে 
দাগ বড় করে দেখানো হয়েছে । 


[উৎস £ প্যান্স ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪ ] 


২২৮ ধান উৎপাদন 


০. ২সেমি 


শী ১ 1 
চিত্র-৬৪. গুটি রোগ (False smut—Ustilaginoidea 71725) 
[উৎস ঃ প্যানস ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪ ] 


ধানের রোগ ও তার প্রাতকার ২২৯ 


চিত্র ৬৫ চিত্ৰ ৬৬ 
শৃচন্র-৬৫ ব্যাকটোঁরয়৷ জনিত ডোর দাগ কাটা রোগ (Bacterial Leaf 
streak— Xanthomonas translucens) a 


{চত্৬৬ ব্যাকটোরয়া জানত ধসা রোগ (Bacterial leaf blight 
— Xanthomonas oryzae) 


২৩০ ধান উৎপাদন 


চিত্র ৬৮ 
চিত্র_-৬৭ ভাটা পচা রোগ (Stem rot—Helminthosporium 51271014271) 
চিত্ৰ ৬৮ শীষ কৌকড়ানো রোগ (007 disease) 


[উৎস-_রাইস প্রোডাকসন টেকনোলাঁজ ম্যানুয়েল, ১৯৮২ ] 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার ২৩১ 


{চত্র_৬৯ ধানের ভাইরাস রোগের বৈশিষ্ট্য 


[উৎসঃ রাইস প্রোডাকৃসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০ এ 


২৩২ 


ধান উৎপাদন 


রোগ দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি 

সাধারণভাবে তিন রকম উপায়ে রোগ দমন করা যেতে পারে যেমন (ক) 
রোগ সহনশীল ধানের জাত ব্যবহার করে, খে) পরিচর্যা পদ্ধাতর মাধ্যমে, (গ) 
রাসায়ানক উষধ ব্যবহার করে । 


ক) রোগ সহনশীল যে সব জাত রয়েছে তার মধ্যে য়ালাখতগুলি 


প্রধান । 


ঝলসা রোগের জন্য-আই. ই. টি. ২২৯৫, ২৪৭৩, ১৪৪৪, ৮৪৯, 
৩২৫৭, বানী, আর. পি. ৩১-১৭-৪, আর. পি. ৭৯-৯ ; 
আই. আর. ৩২ ও ৩৬ 

ব্যাকটেরিয়া জনিত ধস! রোগের জন্য_আই. ই. টি-২৮৮৫, ৩২৬২, 
৪১৪০, ৪১৪৯ ; আর. পি. ৬৩৩-৫৯৯-১-৩-৪, আর.প. 
৬৩৩-৪৩১-১-৬-১; আই. আর. ২০, ২২, ২৬, ২৮, ৩০; 

টুংরে৷ রোগের জন্য-_আই-ই-টি-২৫০৮, ২৮১৫ ও ২৮৯৫ আর. 
1প. ৫০২-৩৬, আই. আর-২০, ৩৬, সি-এন ৫৪০ । 


(খ) পরিচর্য। পদ্ধতির মাধ্যমে (Cultural practice) 


১) 


(২) 


(৩) 
(8) 


(৫) 


মাঁটর অবস্থার উন্নীত ঘটিয়ে । উদাহরণ স্বরূপ যেমন--পঢাশের 
অভাব দেখা দিলে বাদামী দাগ রোগ দেখা দিতে পারে৷ তেমনি 
বেশী নাইট্রোজেন থাকলে পোড়া দাগ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে ৷ 

জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বার--যেমন বেশী গভীর জলে (১০ সোঁণ্ট- 
মিটারের বেশী ) ডাঁটাপচা বা ধসা রোগ হওয়ার সম্ভাবন৷ থাকে । 
জাঁমতে আগাছা দমন-ষতটা সম্ভব মাঠে আগাছ৷ না থাকাই 
ভাল। কারণ মাঠে আগাছা থাকলে রোগের জীবাণু এ আগাছার 
মধ্যে লুকিয়ে থাকে । 

বীজতলায় চারার পরিচর্যার প্রয়োজন--যেমন শুকনে। বীজতলায় 
ঝলস! রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে । তাই নিয়ম মাফিক 
পোকামাকড় ও রোগী দমন করার ওঁষধ ব্যবহার করতে হবে ৷ 
বাজ বোনার আগে রাসায়নিক ওধধ দিয়ে বীজ শোধন করতে 
হবে ৷ সাধারণতঃ থাইরাম, সেরেসান বা এগ্রোসান জি. এন. 
প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ থেকে ২.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে শোধন 
করতে হবে ৷ 


ধানের রোগ ও তার প্রাতকার ২৩৩ 


(৬) মাঠে পোকা-মাকড় দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারন অনেক 
পোকা-মাকড় কিছু কিছু রোগ বয়ে আনে, ভাইরাস রোগ পোকা- 
মাকড় বাহিত হয়। তাই নিয়ামত পোকা-মাকড় দমনের ব্যবস্থা 
করলে রোগও দমন করা সম্ভব হবে ৷ 

(৭). যে সব রোগাক্রান্ত গাছপাল৷ থাকবে তার গোড়া পুড়িয়ে ফেলতে 
হবে, তা নাহলে পাশের ফসল পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে। 

(৮) শস্য পর্যায়ে নতুন ফসল চাষাবাদের পাঁরকপ্পন৷ রাখতে হবে ৷ 
তার ফলে প্রত্যেক বারে নতুন নতুন শস্য এলে রোগের প্রকোপও 
কমতে পারে। 


গে) রাসায়নিক পদ্ধতিতে রোগ দমন 

সর রকম পাঁরচর্যাগত ব্যবদ্থ৷ নিলে রোগের প্রকোপ খুব একটা চোখে 
পড়ে না । তবে রোগ দেখা দিলে সংগে সংগে প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়৷ 
প্রয়োজন ৷ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক ওষধ প্রয়োগের দরকার ৷ তবে 
রাসায়ানক বধ ব্যবহার করার আগে দুটি বিষয় বিশেষ করে বিবেচন৷ করতে 
হবে তাহলো (১) ওঁষধের দাম অর্থাৎ এমন ওষধ ব্যবহারের কথা ভাববে৷ 
না যা আমাদের দেশে পাওয়া যাবে ন৷ বা অনেক দাম পড়বে । সেই সংগে 
এও ভাবতে হবে ওঁষধ ব্যবহার করলে আদৌ লাভ হবে কিনা এবং (২) ওষধ 
ব্যবহারের সময় আবহাওয়ার অবস্থা_যাঁদ বৃষ্টি বা বাদল। দিন হয় তাহলে প্র 
করলে খুব ভাল ফল পাব না, ওষধ ধূয়ে যাবে ৷ অন্যদিকে রোগ পোকা খুব 
তাড়াতাড়ি বাড়বে ।. তাই কোন্‌ পরিবেশে কোন্‌ ওষধ খুব কাজ দেবে তা 
ভাল করে বিচার বিবেচনা করতে হবে ৷ প্রতিটি রোগের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে । 


ব্যাকটেরিয়া জনিত ধস! রোগ (Bacterial 01811) যে ব্যাকটেরিয়ার 
জন্য হয় তার নাম (Xanthomonas oryzae) 

ধান গাছের থোড় ও ফুল আসার সময় এই রোগের আক্রমণ বেশী হয় । 
এছাড়া আর্দ্র আবহাওয়া, ও জমিতে বেশী নাইট্রোজেন সার এক সংগে প্রয়োগ 
করলে এই রোগ বাড়ে । 

এই রোগের জীবাণু আক্রান্ত বীজে কম দিন থাকে। ধান জমির আগাছায় 
ৰ৷ আগাছার শিকড়ের চারপাশে ধসা রোগের জীবাণু থাকতে পারে । 


২৩৪ ধান উৎপাদন 


পাতার ধারে জলবের হওয়ার জন্য যে ফুটো থাকে তা দিয়ে অথবা 
গাছের বিশেষতঃ শিকড়ের কোন কাটা বা ছেঁড়া অংশ দিয়ে এই রোগের 
বীজাণু গাছের শরীরে ঢোকে ৷ ধান গাছে ঢোকার পর এরা. শিরার মধ্যে 
আশ্রয় নেয় । পরে এখানে জীবাণুগুলি ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়তে থাকে । এক 
সময় শিরাটি বন্ধ হয়ে ষায়। ফলে পাতার বাভন্ন দিকে জল চলাচল বন্ধ 
হয়ে যায়। পাতার ডগার দিক থেকে হলদে হতে থাকে ও পরে শুকিয়ে 
যায়। এরপর এই জীবাণুগুল পাতার কানার ছিদ্র দিয়ে জলের সংগে 
বেরিয়ে এসে নীচে ধান জামির জলে পড়ে । সেখান থেকে এই জীবাণুগুলি 
মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে যায়। ভেজা হাওয়াতে ও বৃষ্টর ঝাপটার সংগে 
একপাতা থেকে অন্য পাতায় ও ক্রমে অন্য গাছে ছড়ায় ৷ 


ধস| রোগ দমন 

এই রোগের জীবাণু পাতার ?শরার মধ্যে থাকায় প্রাতকার করা সহজ হয় 
না। সেজন্য আগে থেকেই প্রাতরোধ ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয় ॥ 

(ক) পরিচর্য৷ ব্যবস্থায় যা বলা হয়েছে তা পুরো মাত্রায় জানতে হবে । 

খে) এছাড়া বীজ বোনার আগে প্রয়োজনে লিটার প্রতি ৫০ মিলিগ্রাম 
(এক গ্রাম ওষধে ২০ লিটার জল ) স্ট্রেপটোসাইর্িন বা ৪০০ মিলিগ্ৰাম 
আযাগ্রিমাইসন ১০০ জলে গুলে বীজকে ৮ ঘণ্ট৷ ভিজিয়ে শোধন করতে হবে ৷ 
চারা রোয়ার আগে এ একই ওষধে দিনের বেলায় চারার শিকড় ৩-৪ ঘণ্টা 
ডুবিয়ে রাখতে হবে ৷ 

(ঘ) নাইট্রোজেনের সংগে পটাশ ও ফসফরাস সার দিতে হবে ৷ চাপান 
হিসাবে যে পারমাণ নাইট্রোজেন বলা হয় তা ভাগে ভাগে দেওয়া উচিত । 

(ঘ) ধস! রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে ৷ 


(২) বাদামী দাগ রোগ (Brown spot; জীবাণুর নাম Helminthos- 
2077%71 oryzae) 

আক্রমণের সময় ই জমিতে খুব কম নাইট্রোজেন ঘাঁটত সার দিলে এই 
রোগ বাড়ে । জমিতে পটাশ সারের অভাব থাকলে বা জাম বেশী অয্ন হলে 
এই রোগ হতে পারে, জমিতে রস কম থাকলে অথবা গরম ভেজা আবহাওয়া 
দেখা দিলে এই রোগ বাড়ে। আউস, আমন এবং বোরো খন্দে এই রোগ 
দেখা গেলেও, আউস ও আমন খন্দে এই রোগের প্রকোপ বেশী হয়। এই 
রোগের জীবাণু আক্রান্ত ধানের বীজে ও মাঠের শ্যামা ঘাসে বেঁচে থাকে ॥ 
এই রোগ ধান জমিতে বাতাসের সাহায্যে ছড়ায় । 


হান রর ARN + 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার ২৩৬৫ 


দমনের উপায় £ কে) পাঁরচর্যা পদ্ধাততে যা বল৷ হয়েছে সেগুলি 
প্রয়োগ করতে হবে, (খ) রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে হলে প্রতি একরে 
৬০০ গ্রাম ডাইথেন-জেড-৭৮, ডাইথেন-এস-৪৫ বা ক্যাপ টন ৮২%, এর যে 
কোন একটি ওষধ তিনশ লিটার জলে 'মাঁশয়ে স্প্রে করতে হবে। (গ) সুষম- 
সার প্রয়োগ করতে হবে, (ঘ) রোগ সহনশীলজাত ব্যবহার করতে হবে। 


(৩) ঝলসা রোগ £ (31840; জীবাণুর নাম 70710410716. oryzae) 

ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগ বেশী হয়। পশ্চিম বাংলার 
কালম্পং এ এই রোগ বেশী দেখা যায়। অন্য সব এলাকায় আমন ধানে 
এবং বোরে। খন্দের প্রথম দিকে এই রোগের আক্রমণ হতে পারে । 

এই রোগের জীবাণু বাতাসের সাহায্যে ছড়ায় । বেশী নাইট্রোজেন সার 
দিলে, চার ঘন থাকলে ব৷ আগাছা পরিষ্কার করতে দেরী হলে এই রোগ 
বাড়ার সন্তাবন৷ থাকে৷ 

এই রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে (ক) পরিচর্যা পদ্ধাততে য৷ 
বল৷ হয়েছে তা মেনে চলতে হবে ৷  তাছাড়৷ (খ) রোগের লক্ষণ দেখা দিলে 
আক্রান্ত ফসলে প্রতি লিটার জলে ১ মালামটার হিনোসান বা ২.৫ মালামটার 
কুমান-এল বা ১ গ্রাম ব্যাভঞ্টিন অথব৷ ২ গ্রাম জাইরাইড জলে গুলে 
ছিটাতে হবে । এছাড়া (গ) রোগ সহনশীল জাতীর চাষ করতে হবে ৷ 


(৪) ডোর! দাগ রোগ ( Bacterial leaf streak; বীজাণুর নাম 
Xanthomonas translucens) 

আদ্র" আবহাওয়াতে সাধারণতঃ এই রোগ বেশশী হয়। শুকনে৷ 
আবহাওয়াতে ধানের ডোরা দাগ রোগ খুবই কম দেখা যায় 

গাছের বয়স বাড়লে এ রোগের প্রকোপ নিজে থেকে [িছুটা কমে ৷ চারা 
অবস্থায় তা পাশকাঠি বের হওয়ার সময় এ রোগ হলে সাধারণতঃ গাছের বাড় 
কমে যায় । 
ধানের বীজে এ রোগের জীবাণু থাকে । মাঠে এই রোগ বাতাস বা 
জলের সাহায্যে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায় ৷ 

এই রোগ দমনের জন্য (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা যা বলা হয়েছে তা 
করতে হবে, (খ) বয়স বাড়ার সংগে সংগে অনেক সময় এ রোগ সেরে 
যায় । তবে যাঁদ না কমার পরিবর্তে সারা মাঠ লাল হয়ে যায় তাহলে 
প্রত ৫ লিটার জলে ১ গ্রাম স্ট্রেপটোপাইক্লিন অথব৷ ৫ গ্রাম এাগ্রমাইসিন_ 
১০০ জলে গুলে ছিটাতে হবে । 


২৩৬ ধান উৎপাদন 


(৫) খোল! পচা রোগা (Sheath blight ; জীবাণুর নাম Thanate- 
Phorm cucumerin) 
আমন বন্দে সধারণতঃ এ রোগ হয়। ধান খুব ঘন করে রোয়া করলে 
এবং জমিতে নাইট্রোজেন সার বেশী দিলে এই রোগ বাড়ে । বিয়ান ছাড়ার 
শেষের দিকে--এই রোগ বাড়ে ৷ আমন খন্দে রোদের অভাব হওয়ায় এই 
রোগ বাড়তে সাহায্য করে । 
এই রোগ দমনের জন্য (ক) পরিচৰ্য৷ পদ্ধতিতে যা 1কছু বল৷ হয়েছে 
তা ঠিক ঠিক মত মানতে হবে ৷ (খ) এছাড়া আক্লান্ত ফসলকে একটু বেশী 
সময় ধরে প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম ব্যাভাষ্টন বা ১ মিলিলিটার হিনোসান, 
ব৷ ৩ মিলিলিটার কুমান-এল অথবা ২ গ্রাম জাইরাইড দিয়ে ভাঁজয়ে দিতে 
হবে ৷ বেশী সমর ধরে ন! ভেজালে ওষধ ঠিক রোগ জীবাণুর কাছে পৌঁছবে 
মা। স্প্রে নজলটা ধানের দুই সারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চেষ্টা, করা যেতে 
পারে । 


(৬) ডাটা পচা রোগ (Stem rot; জীবাণুর নাম Leptosphaeria 
salyinii ) 

সাধারণতঃ ধানে ফুল আসার সময় বা তার পরে এই রোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। আমন খন্দে এই রোগের সন্তাবন৷ বেশী থাকে । 

আক্রান্ত ডাঁটার পচা অংশটি মাঝামাঝি চিরে ফেললে অসংখ্য কালে। 
কালো খুব ছোট দান৷ দেখা যায়। এই দানাগুলি থেকেই এ রোগ ছড়ায় । 
এগুলি ধান গাছের ডাঁটার পচা অংশের সংগে মাটিতে অনেকদিন বেঁচে 
থাকতে পারে । 

দমনের জন্য (ক) পরিচর্য৷ পদ্ধাততে যা কিছু বলা হয়েছে তা ঠিকঠিক 
মত মেনে চলতে হবে ৷ এছাড়া (খ) একর প্রাত ১০০ গ্রাম জলে গোলা 
সেরেসান, ১০০ লিটার জলে মিশিয়ে ধানের চার! এবং গোড়ার মাটি ভাল 
করে [ভাজিয়ে দিতে হবে। 


(৭) গুটি রোগ ( False smut ; জীবাণুর নাম Uistilaginoidea 
+ Virens ) 8 
এ য্লোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে য৷ 
নির্দেশ আছে তা মানতে হবে। বেশী নাইট্রোজেন ঘাঁটত সার বিশেষ করে 
ফুল আসার সময় প্রয়োগ করা ঠিক হবে ন৷ ৷ খে) তামঘটিত ওষধ ফুল 


ধানের রোগ ও তার প্রাতকার ২৩৭ 


আসার ২-১ দিন আগে মাঠে ছিটিয়ে দিলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া 
যেতে পারে । ৷ 

(৮) অন্যান্য যেসব রোগ হয় তার মধ্যে গোড়া পচা (Foot rot), 
আঁনয়ত ডাটা পোচা রোগ (Irregular stem rot), সরু দাগ (Narrow 
brown leaf spot), বড় দাগ ( Stack burn disease), উড্বাটা রোগ 
(0৫১98 disease) ইত্যাদি রয়েছে। এসব রোগের প্রাতিকার বাবস্থা 
হিসাবে কেবলমাত্র পারচর্। পদ্ধতিতে য৷ বল৷ হয়েছে তা মেনে চলতে হবে । 
(৯) টুংরে! রোগ (Rice [00819 Virus disease) 

এক এক জায়গা জুড়ে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাশের জামর 

আক্রান্ত ফসল, আগাছা অথবা আক্রান্ত ফসল কেটে নেওয়ার পর যে গোড়া 
থাকে তা থেকেও এ রোগ আসতে পারে। পাতার ডগার দিকে হালকা 
হলুদের ছোপ দেখা যায় । পরে পাতাগুলির ডগ৷ উজ্জল কমল৷ রংয়ের হয়। 
সমস্ত গাছট। বসে যায়, পাশকাঠির সংখ্যাও কম হয় । শীষ একদম হয়ই না 
ব৷ হলেও অনেক চিটা থাকে । কমলা রংয়ের পাতাগুলিতে পরে ডগার দিকে 
ছোট ছোট মরচে রংয়ের দাগ দেখা যায় ও পাতাগুলি পাকিয়ে যায়। মাঠে 
রোগাঁট এক গাছ থেকে অন্য গাছে শ্যাম৷ পোকা মারফৎ ছড়ায় । সার। মাঠে 
রোগাক্রান্ত গাছগুি এখানে ওখানে চকৃচক্‌ হয়ে দেখা দেয়। 


রোগ প্রতিরোধের জন্য-_ 

৬ রোগ সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে, 

৬ আৰ্রাত্ত গাছগুলি পু'তে ফেলতে হবে এবং. সংগে সংগে যে পোকা 
রোগের জীবাণু বয়ে এনেছে তাকে মারার জন্য দানাদার উধধ জমিতে 
ছিটাতে হবে । একর প্রতি থিমেট বা ফোরেট হলে ৫ কেজি. ফুরাডন 
এ কোঁজ, সৌভডল বা ডায়াজনন ১০ কেজি 1ছটিয়ে দিতে হবে। তবে 
ওষধ প্রয়োগের আগে মাঠে অন্ততঃ ২২৫ ইণ্ডি যেন জল থাকে ত 
খেয়াল রাখতে হবে। অন্যান্য ধরণের ভাইরাস রোগও এইভাবে কিছুটা 
প্রাতকার কর! সম্ভব হয় । 


(১০) শীষ কৌকড়ানে। রোগ (Ufra disease ; নিমাটোডের নাম 
Ditylenchus anrustus) 

এই রোগাঁট একধরণের নিমাটোড দ্বারা হয়। এগুলিকে প্রতিরোধ করার 

জন্য মাঠের সমস্ত স্বাচ্ছ্যবিধি সম্মত ব্যবস্থা পালন করতে হবে| যেমন 


২৩৮ ধান উৎপাদন 


পাঁরজ্কার বীজ ব্যবহার, যে জায়গায় এ রোগ হয়েছে সেখানকার জল সেচ 
1হসাবে ব্যবহার না করা, মাঠের জঞ্জাল পুঁড়য়ে ফেলা ইত্যাদি ৷. এরপর 
১০০ পি-পি-এম ডায়াজিনন মাটিতে প্রয়োগ করলে নিমাটোড নষ্ট করা 
বায়। 


'ওষধ স্প্রে করার সাবধানতা 


৪ ফুল আসার সময় স্প্রে করা উচিত হবে না। তেমনি সকাল ৮টা থেকে 
বিকাল ৪টার মধ্যে গুড়ো উষধ ছিটানো ঠিক হবে না কারণ দানা পুষ্টির 
ব্যাঘাত হবে ৷ 

& শরীরের কোথাও যেন ওঁষধ না লাগে সোঁদকে খেয়াল রাখতে হবে। 


কারণ এগুলি খুব বিষাল্ত ওষধ ॥ ব্যবহারের পর ওষধ শুকনো৷ ও ঠা 
জায়গায় রাখতে হবে ৷ 


' বাতাস যোঁদকে বইছে সেদিকে স্প্রে করতে হবে এবং জোর বাতাসে স্প্রে 
করা ঠিক হবে না। 
গু ন্প্রে করার পর সব জিনিষ ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে । 


৬ গো-মহিযাদ যাতে জল না খায়, অন্ততপক্ষে ১০ দিন, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । 


খাগ্ভোপাদানের অভাব ব| আধিক্যজনিত রোগ 
ৰা 


শারীর বৃত্তীয় রোগ 


ধান গাছে কোন কোন সময় বিভিন্ন ধরণের অঘটন দেখা যায় যা কোন 
জীবাণুর দ্বারা হয় ন৷ ৷ এগুলি শারীর বৃত্তীয় কারণে হয়ে থাকে। বাভিন্ন 
পরিবেশে মাটি ও গাছকে ঘিরে ঘটে থাকে। এই ধরণের রোগের প্রধান 
কারণগুলি নিয়রূপ 


৬ খাদ্যোপাদানের অভাব হলে । 


কিছু কিছু খাদ্যোপাদান বেশী হলে বিশেষ করে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, 
বোরণ, এযালুঁমিনিয়াম ইত্যাদি । 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার ২৩৯ 


& মাটিতে জল জমে থাকলে কিছু কিছু খাদ্যোপাদান বেশী গ্রহণীয় অবস্থায় 
আসে, তার জন্যও হতে পারে । যেমন সালফাইড, জৈবিক অন্ন, 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড । 

৩ খুব বেশী লবণ থাকার জন্য ক্ষত হয় । 
যখন জাম খুব বেশী দিনের জন্য জল জমে থাকে অথবা একই জমিতে 

একের পর এক ধানের চাষ হতে থাকলে অথবা যাঁদ নতুন জমিতে ধান চাষ 

হয় তাহলে এ ধরণের অঘটন ব৷ অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় । সাধারণভাবে 

. এগুীলকে রোগ হিসাবে ধরা হয় ৷ 
খাদেযাপাদানের অভাব বা আধক্যজনিত লক্ষণাবলী যা গাছে দেখা যায় 

এবং তার প্রাতকারের পদ্ধাত ইত্যাদি বিস্তারতভাবে ৯ অধ্যায়ে (১১৯-১২৫ 

পৃষ্ঠায়) আলোচনা করা হল । 


অধ্যায় চোদ্দ 


ধান কাটা, ঝাড়ানো ও পরিষ্কার করা ; 
শুকনো করা ও ধান ভাঙ্গানো ; বীজ সংরক্ষণ 
ও উপজাত দ্ৰব্য 


Harvesting, Threshing and Cleaning ; Drying and 
Milling ; Seed Storage and By-Product of rice 


৩ কখন ধান কাটতে হবে ? ২৪৩ 
৬ কিভাবে ধান কাটা হয় ? ২৪৫ 
৪ ধান ঝাড়ানে৷ ও পারস্কার করা ২৪৬ 
৬ ধান শুকনে৷ কর। ও ধান ভাঙ্গানে। ২৪৬ 
৬ বীজ সংরক্ষণ ২৪৮ 


৩ ধানের উপজাত দ্রব্য ও ব্যবহার ২৫০ 


১৬ 


জলমল হাদি 


থান কাটা, ঝাড়ানে। ও পরিস্কার করা; শুকনো কর| ও 
ভাঙ্গানো; বীজ সংরক্ষণ ও উপজাত দ্ৰব্য 


কখন ধান কাটতে হবে ? 

ধান পাকার পর বেশী দিন মাঠে থাকলে লাভ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাই 
বেশী ৷ বাতাস জোর হলে গাছ শুয়ে পড়ে ফলে ধান ঝরে যায়, ইঁদুর, পাখী 
ব৷ অন্যান্য কীট পোকা মাকড়ের দ্বারাও ক্ষাত হয় । তাছাড়া দানার গুণগত 
মানও কিছুটা খারাপ হতে আরম্ভ করে । 

ঠিক সময়ে ধান কাটলে শসে)র গুণগত মান ঠিক ঠক বজায় থাকে । 
ক্রেতার পছন্দমত হয় বলে বাজার দরও বেশী পাবার সন্তাবন৷ থাকে । ধান 
থেকে যে চাল হয় তার পরিমাণ বেশী হয় ও পরিস্কার ও স্বচ্ছ হয়। ফসল 
কাটার সময় আবহাওয়া খারাপ হলে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। বর্তমানে 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষাবাদ অনেক জায়গায় হয়ে থাকে এবং এ সব 
ধানের বীজের সুপ্তকাল কম ৷ তার ফলে পাকার পর মাঠে বীজ ঝরে গেলে বা 
কাটার পর ঠিক মত শুকনে৷ না হলে এবং ত৷ যাঁদ কোনভাবে বৃষ্টি ইত্যাদির 
দ্বার ভিজে যায় তাহলে বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী 
থাকে। 

প্রত্যেক জাতের ধানের নির্দিষ্ট চারাত্রক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । বোনার কত- 
দন পরে পাকবে তা মোটামুটি ঠিক থাকে । ধান কাটার সময় হলে প্রায় 
দিন লক্ষ্য রাখতে হবে ৷ যখন শীষের উপরের কের শতকরা ৮০ ভাগ দান৷ 
শক্ত হতে আরপ্ত করেছে এবং রঙ সবুজ থেকে হলুদ হয় তখন ধরে নেওয়া যায় 
যে পাকার সময় হয়েছে । মাঠে জল দাড়িয়ে থাকলে মোটামুটিভাবে ধান 
কাটার ৭-১০ দিন আগে বের করে দিতে হবে ॥ এর ফলে গাছে বীজ 


২৪৪ ধান উৎপাদন 


তাড়াতাড়ি পাকবে। এ ছাড়া ধান কাটার পর মাঠে ধানের আটি ইত্যাদি 
রাখতে সুবিধা হয় । 

পাত৷ ও গাছের রঙ পালটে গেলে ফসল পাকার সময় হয়েছে বলে ধরা 
উচিত হবে না। কারণ আজকালকার দিনে জলাদ ও বেশী নাইট্রোজেন 
সার সহণশীল জাতের সব দানা যখন পাকার সময় হয়ে আসে তখনও কিছু 
সবুজ থাকে । 

পরীক্ষায় দেখা গেছে ফুলে পরাগসংষোগ ও নিষান্তকরণের ২০ দিন পরে 
বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়ার ক্ষমতা দেখা যায় এবং ২৫ থেকে ৩৫ দিনের 
মধ্যে চালের পরিমাণ (Milling percentage) বাড়ে । এ ছাড়া বিভিন্ন 
বিজ্ঞানীদের মতে ( গোস্বামী ও ঘোষ, ১৯৬৯ ) জলাদ জাতের ধানে ( ১২০ 
দিন জীবনকাল ) ফুল আসার ২৫ থেকে ৩৩ দিন পরে ও মাঝারি বা নাব 
জাতের ধানে (১২৫ দিন জীবনকাল ধরলে ) ৩৩ থেকে ৩৯ দিন পরে ধান 
কাটার সময় হয়েছে বল৷ যেতে পারে৷ এক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ফুল আস 
থেকে প্রথম দিন ধরা হয়। এ সময়ের আগে বা পরে হলে ভাঙ্গা চালের 
সংখ্যা বাড়ে ৷ 

বিজ্ঞানীদের মতে দানায় আৰ্দ্রতার পরিমাণ যখন ২০ থেকে ২৪ শতাংশ 
থাকে তখন কাটতে পারলে সব থেকে বেশী ধান ও চাল পাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে । ৰ 

দান৷ বেশী আৰ্দ্ৰ থাকলে যাঁদও বা বেশী ধান ব৷ চাল পাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে তথাপি কৃষক কিছুটা দেরী করে কাটে ৷ দানায় আৰ্দুতার পরিমাণ 
কিছুট৷ কাঁময়ে আনাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য । এই দেরী করে কাটার অন্যান্য 
কারণ সম্ভবতঃ নিয়বূপ ৪ 


৬ মাঠে যন্ত্রপাতি নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ধান কাটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব 
হয় না। 

৬ সমুদ্র উপকূল এলাকায় ঘূৰ্ণাবাড় বা ঝড়ো আবহাওয়ার জন্য গাছ 
শুয়ে পড়লে ধান সময়ে কাটা সহজ হয় না। 

৬ অনেক সময় বর্ষাকালে ধান কাটার পর আঁটি কোথাও রাখার সুবিধা 
থাকে না। 

৬ বেশী ভেজা ধান ঝাড়ানোর জন্য উপযুক্ত ঝাড়াইযন্ত্র বা পদ্ধতি 
কৃষকের হাতে নেই। 


ধান কাটা, ঝাড়ানে। ও পরিষ্কার করা ; শুকনো কর! ও ভাঙ্গানো ; বীজ সংরক্ষণ ২৪৫ 


৬ খরিফ মরসুমে ঝাড়াই এর পর ধান শুকনো করার মত রোদ ঠিক 
ঠিক মত পাওয়া যায় না ৷ 

ধান কাটার পর পরিবহণের অসুবিধ৷ থাকে। 

ও ধান শুকনে৷ করার জন্য যন্ত্ৰপাতি কৃষকের হাতে নেই । 


কিভাবে ধান কাট! হয়? 

আমাদের দেশে ধান গাছ সাধারণতঃ কাস্তে দিয়ে লোকে হাতে করে 
কাটে। যেখানে জাম শুকনো এবং শন্ত থাকে সেখানে গাছের গোড়া সামান্য 
রেখে কেটে ফেলা হয় ( চিত্র ৭০ ) ৷ কিন্তু সমুদ্র উপকূলবতাঁ এলাকায় 
যেখানে জাঁমতে জল কিছুটা বেশী থাকে সেখানে গাছের গোড়া কিছুটা বেশী 
রেখে বাদবাকি অংশ শীষের সংগে কাটা হয়। 


{চত ৭০ ঃ ধান কাটার পদ্ধাত 


আবহাওয়া ভাল থাকলে দুএকাঁদন গাছকে মাঠেই শুকনো করা হয়। 

যাঁদ সংগে সংগে ধান ঝাড়ানো৷ না যায় তাহলে আটি বেঁধে (চিত্র ৭১) 
কোন শুকনে। জায়গায় গাদ৷ করে রেখে দেওয়া হয়। আঁটি বেঁধে রাখলে 
কিছুটা বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে ৷ ফলে গাদ৷ খুব বেশী গরম হয় না ৷ 
যাদি কোন আটর মধ্যে ভেজাভাব থাকে তাহলে গাদ। খুব বেশী গরম হয় ও 


ধানের অত্কুরোদগম শান্তর কিছুটা ক্ষতি হয় ৷ J 


২৪৬ ধান উৎপাদন 


চিত্র ৭১৪ ধানের অ।টি বাধার পদ্ধাত 


ধান ঝাড়ানো৷ ও পরিস্কার করা 

কম পরিমাণ ধান থাকলে অনেক সময় পায়ে অথব৷ বলদ দিয়ে মাড়িয়ে 
আলাদা কর৷ হয়! তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাশের পাটাতনের উপর বা 
শন্ত জায়গার উপর পিটিয়ে ঝাড়ানো হয় । যে সব কৃষকের সঙ্গীত রয়েছে 
ব৷ বিভিন্ন সরকারী ব৷ বেসরকারী খামারে পায়ে চালানো বা বৈদ্যুতিক শান্ত 
চালিত 'গ্রেসার' যন্ত্রের ( চিত্র ৭২ ) সাহাযোও ঝাড়াতে দেখা যায় । 

ধান ঝাড়ানোর পর যেসব আলগা খড় কুটি ধানের সংগে মিশে থাকে 
তা হাত দিয়ে আলাদা করা হয়। এরপর এ ধানকে কুলোর বাতাস দিয়ে 
অথবা সরাসরি বাহরের বাতাসে উড়িয়ে চিটে ও পুষ্ট ধান আলাদ। করা৷ হয়। 
বাতাস যখন জোরে বইতে থাকে তখন প্রায় একমানুষ উপর ( ১.৫ মিটার ) 
থেকে ধান উড়িয়ে দিলে চিটে ধান উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে পড়বে এবং 
পুষ্ট বা ভারী ধান সোজাভাবে কাছে পড়বে । এইভাবে ধান পরিস্কার 
করা হয়। 


ধান শুকনে৷ কর! ও ভাঙ্গানে। 

ধান কাটা এবং ঝাড়ানোর পর ধান পুরোমাত্রায় শুকনো হয় না, প্রায় ২০ 
শতাংশের মত আৰ্দ্ৰতা থাকে । শ্বাস প্রশ্বাস চলার ফলে বীজের শুকনো ওজন 
কমতে থাকে ৷ এছাড়া তাপমান্রা বেশী হলে বা বীজের জৈবিক ক্রিয়ার ফলে 


ধান কাটা, ঝাড়ানে৷ ও পাঁরষ্কার করা ; শুকনো কর৷ ও ভাঙ্গানো ; বীজ সংরক্ষণ ২৪৭ 


বীজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে । তাই বীঁজকে গুদামজাত করার জন্য 
কিছুটা শুকনো করার প্রয়োজন হয় । আমাদের দেশে বেশীর ভাগ জায়গায় 
বীঁজকে মাটির তৈরী বা সিমেন্ট বাধানো জায়গায় রোদে শুকনে। করা হয় । 
ফলে বীজের গুণগত মানের কিছুট। ক্ষাত হয়। যেমনটি দেখা যায় ধান 


চিত্র ৭২ ঃ পায়ে চালানো থেঃসার যন্ত্র (Pedal! thresher) 
ভাঙ্গানে৷ বা চাল তৈরী করার পর ভাঙ্গা চালের পাঁরমাণ কিছুটা বেশী হয়েছে ।' 
ধান রোদে শুকনো কর! হলে চালে সামান্য ফাটল দেখা যায়। কিন্তু যদ 
ছায়াতে শুকনো কর৷ হয় তাহলে ভাঙ্গা চালের পারমাণ অনেকটা কমে ৷ 
ছায়াতে ধান ধীরে ধীরে শুকনো হয় । ধানের বাহিরের খোসা ভিজলে বা 


বেশী তাপমাত্রায় উপরের অংশ বেড়ে যায় কিন্তু মাঝের অংশ সে তুলনায় 
বাড়া কমা করতে পারে ন৷ ৷ যার জন্য চালে ফাটল দেখা যায় । তবে 
রোদে ধান দিয়ে ঘন ঘন উল্টে দিলে এ সমস্যা থাকে না। 

গুদামজাত করার জন্য বীজের আৰ্দ্রতার পরিমাণ ৮-১০ শতাংশ পর্যন্ত 
কাঁময়ে আনতে পারলে রোগ পোকার হাত থেকে ক্ষাতর পাঁরমাণ কমানে৷ 
সম্ভব । > 
ধান মিলে 0411) ভাঙ্গাতে গেলে যে সব {মলে যে ধরনের চাহিদা 
রয়েছে সে হিসাবে ( যেমন কোন কোন মলে বীজের আর্দুতা ১১ শতাংশ 
আবার কোথাও কোথাও ১৬ শতাংশ বীজের আর্দ্রতা ) বজায় রাখার দরকার 


হয়। 


২৪৮ ধান উৎপাদন 


চালে যে ফাটল দেখ৷ যায় তার বেশীর ভাগ কারণ__ 

৪ ফাটল আগে থেকে থাকে 

৬ নয়তে৷ দান৷ গান্ধি পোকা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত থাকে 
৬ নয়তো কিছুটা ধান চিটে থাকে । 


তবে ধান ভাঙ্গানোর আগে ধানে ১৫ শতাংশের মত আদ্রতা থাকলে ভাঙ্গা 
চালের পরিমাণ কম হয় । 

অনেক সময় দেখা গেছে যে, যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার 
করার কথা তা মূল সার হিসাবে প্রথমের দিকে ন! দিয়ে ভাগে ভাগে দিলে 
বিশেষ করে ফুল আসার সময় দিলে গোটা চালের পরিমাণ (Head Tice) 
বাড়ে। 

ধান সিদ্ধ করে ভাঙানো হলে মোট চালের পরিমাণ এবং সেই সংগে 
গোটা চালের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ে। আবার ধান আতপ ভাঙ্গানোর 
থেকে সিদ্ধ করে ভাঙ্গালে ৮ থেকে ৯ শতাংশ বেশী চাল পাওয়া যায় । 

ভারতে ধান ভাঙ্গানোর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রয়েছে যেমন হলার (Huller), 
সেলার (3191০), আধুনিক মিল (Modern 111) ইত্যাদি । কোনটা 
থেকে কতখানি চাল পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে কোন ধরনের চাল তৈরী 
করতে হবে ৷ 


নার্দষ্ট জাতের উপর নির্ভর করবে কত ধান থেকে কতখানি চাল পাবে৷ । 
এ ছাড়৷ বিভিন্ন পারিপাশ্বক অবস্থা একে অনেকখানি প্রভাবিত করে। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায়-- 


৬ কোন সময়ে ধান কাটা হবে ৩ কি ভাবে শুকনে। করা হবে 
€ গ্ুদামজাত কিভাবে হয়েছে ৪ কোন ধরনের মিলে ভাঙ্গানে৷ হবে 
ও কত আৰ্দ্রতায় ভাঙ্গানে৷ হবে ইত্যাদি 


বীজ সংরক্ষণ 


বীজ গুদামজাত করার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার, প্রয়োজন কারণ এ 
বীজ পুনরায় চাষের কাজে লাগবে । অঞ্কুরোদগম ক্ষমতা যাতে নষ্ট না হয় 
সেদিকে খেয়াল করতে হবে। সাধারণভাবে বীজকে শুকনো করার পর 
৮-১০ শতাংশ আৰ্দ্তায় গুদামজাত করা হয় । 


খান কাটা, ঝাড়ানো ও পাঁরফ্কার করা ; শুকনো কর! ও ভাঙ্গানো ; বীজ সংরক্ষণ ২৪৯ 


বীজ রাখার জন্য পাটের তৈরী থলে (বস্ত৷ ) ( চিত্র ৭৩) বা মোটা টিন 


্দয়ে তৈরী ‘বীন’ ( চিত্র ৭৪ ) বা ড্রাম ব্যবহার হয় । 


বীজের পরিমাণ যাঁদ 


কম হয় তাহলে আগের বীজাধারগুি ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই ৷ 


শুকনে৷ করার পর ধান এভাবে বস্তায় করে সাজিয়ে রাখ! হয় 


চিত্ৰ ৭৩ £ 


{চিত্র ৭৪৪ টিনের তৈরী বাঁনে বীজ রাখা যায় 


ES 
ই 


চিত্র ৭৫৪ ধান রাখার জন্য বাশ দিয়ে তৈরী মাচান 


কিন্তু বীজের পরিমাণ বেশী হলে চেরাই করা বাশের মাচানের ( চিত্র ৭৫) 


উপর রাখতে হয়। 


২৫০ ধান উৎপাদন 


বীজের জলীয় অংশ খুব বেশী ভাবে কমে এলে বীজের উৎপাঁদিকা শান্তি- 


কমে আসে । সেক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ মাসের গুদামজাত বীজকে ৬ ঘণ্টা ধরে 
জলে ডুবিয়ে রাখার পর পুনরায় শুকনো করলে আগের শান্তি ফিরে আসতে 
দেখা গেছে ৷ এ ছাড়া মনে৷ ও ডাই বৌসক সোডিয়াম ফসফেট বা সোডিয়াম 
ক্লোরাইডের (১০৪ এম ) দুবণে এ ধরনের বীজকে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেও 
সমান ফল পাওয়া যায় । 


ধানের উপজাত দ্রব্য ও তার ব্যবহার 

ধান থেকে চাল এবং সেই চাল রান্নার পর ভাত হিসাবে ব্যবহার হয়ে 
থাকে। এ ছাড়া আমাদের দেশে মুড়ি, চিড়ে, দেশী মদ প্রভৃতিও ধান থেকে 
তৈরী হয়। বিদেশে একই ধান থেকে নানান ধরনের খাদ্য যেমন পপ বা 
পাফ্‌ড্‌ রাইস, কৌটোয় রাখা ভাত ইত্যাদি করে থাকে । 

ধানের খড় গোখাদ্য, ঘরের ছাদ ও উপরের ছাউীনি, মাদুর, টুপি, দাঁড়, 
শব্দ শোষণের বোর্ড, কাগজ ইত্যাদি বানানোর কাজে লাগে । 
__ ধানের খোসা (7652) পশুখাদ্য, মাটির উর্বরক (5০11 conditioner), 
জ্বালানি, কাগজ, শক্ত বোর্ড, ইট, সার, মুরগীর ঘরের 'লিটার', ঘষে তুলে ফেল৷ 
যায় এরুপ ধরনের জিনিষ ইত্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয় । 

ধানের তু'ষ ( ভূষা ) থেকে তেল হয় । এ তেল সাবান তৈরীর কাজে 
লাগে এবং ভালভাবে শোধণ করা হলে রান্নার কাজেও লাগতে পারে। 


গোখাদ্য ও বিস্কুট তৈরীর জন্যও ব্যবহার হয় ॥ তু'ষ থেকে যে তেল হয় সে 


তেল থেকে 'ওাঁরজোনাল' (০7/58781) বের করে ওুষধ তৈরী হয়। তেল 
বের করার পর যে অংশটি পড়ে থাকে তা দিয়ে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকালীন যাতে 
"না ক্ষয়ে যায় সে কাজে লাগানো হয় ৷ 

ধানের জারমূ (962) বা ভ্রুণ ওজনে চালের ১ থেকে ১.৫ শতাংশ 
হয়। চাল তৈরীর সময় প্রায় ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ চাল থেকে এ ভুণটি 
খসে পড়ে এবং ভূষার সংগে (৮192) মিশে । এই ভুণে প্রোটিনের পারমাণ, 
শতকর৷ ১৬ থেকে ১৮ ভাগ এবং তেলের পাঁরমাণ শতকরা ৩০ ভাগ থাকে ॥ 


অধ্যায় পনেৱ 
চালের গুণাবলী ও পুষ্টিগত মান 


(Quality and Nutritive value of rice) 


৬ চালের গুণাবলী বলতে কি বোঝায় ? 
৩ রানার গুণাগুণ 


৬ চালের পুষ্টিগত মান 


২৫৪ 
২৫৪ 


২৫৭ 


অঞ্যাল্স শলেল্স 
চালের গুণাবলী ও পুষ্টিগত মান 


(Quality and Nutritive Value of rice) 


চালের গুণাবলী বলতে কি বোঝায় ? 

চালের গুণাবলী বলতে সাধারণতঃ তিনটি 'জিনিষকে বোঝায় যেমন দানা 
দেখতে 'করূপ, রান্না করলে কিরূপ হয় এবং পুষ্টিমান {বিচারে কিরূপ ? 

অধিক ফলনশীল জাত আসার প্রথমের দিকে তাদের দানার প্রকৃতি বা 
গুণাগণ সম্বন্ধে খুব একটা বিচার বিবেচনা করার সুযোগ ছিল না। তাইচুং 
নেটিভ-১, আই-আর-৮ প্রভূত অধিক ফলনশীল জাতের দানা কিছুটা চওড়া 
ও শঙ্ত হয় আর রান্নার সময় তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় । এছাড়া কিছু বেশী 
সময় ধরে [সিদ্ধ করলে চটচটে ভাব হয়ে ষায়। এমন কিছু শকছু অধিক 
ফলনশীল জাত রয়েছে যেগুলি আগের দেশী জাতের সুগন্ধি চালের মত 
( বাসমতী ) লম্বা ও সরু হয়। রান্নার গুণাগুণেও অনেকটা একই রকম হয় । 
এজন্য সুযোগ এসেছে এখন কিছুটা চালের গুণাগুণ বিচার করে পছন্দ 
অনুযায়ী বেছে নেওয়ার ৷ ১৭ নম্বর সারাঁণতে কতকগুলি আঁধক ফলনশীল ও 
লম্বা জাতের ধানের দানার প্রকার, দৈর্ঘ্য, প্রন্থ, রান্নার গুণাগুণ ইত্যাদি 
দেখানো হল । এ থেকে কিছুটা ধারণা কর৷ যেতে পারে। 


রান্নার গুণাগুণ 

রান্নার গুণাগুণ একটা তুলনামূলক কথা ৷ এ গুণাগুণের বিচার একদেশ 
থেকে আর এক দেশের মধ্যে আলাদা হয়! এসব নির্ভর করে কার কিরূপ 
খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব একটা পছন্দ থাকে, কিভাবে 
এটি তৈরী হয়েছে এবং তাকে ির্পভাবে গ্রহণ করেছে তার উপর । তাই 
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সারণি ১৭ 
কতকগুলি অধিক ফলনশীল ও লম্বাজাতের ধানের জাতের গুণগত বৈশিষ্ট্য 


--_, ৷") বয়ে 
কা, ছি, 
রর ররর 
E 1? } টি; 22 
আঁধক ফলনশীল জাত 
বালা আছে ৭৬1৪. 9৮৫ ৬%%৫ ৩৯০ ৩% ৩৪. ১৬০ ১৭২ ভাল 
কাবেরী নেই পা ৭২:৫ ৫৩5 ৪৩:০ ৪১০ ৪:১ ১৬২৮৯ খুব ভাল 


হমসা আছে (মাঝেমাঝে) ৭৪:৬ ৬৮৩. ৬৯৬ ৬৪০ ৩১৪ ৩৬ ১৬০ ৯৩ 
আই. আর. ৮ আছে 991৮ ৭*'৫ ২৩৫ ৪*** 8৪০ ৪*১ ১৫৩ ৭৫ 


জগন্নাথ চু নেই + ‘fret ৭০৬ ৫৫৮ Bree ৩৬% ৩৮ ১৫৯ ৬৫ ভাল 
যমুন| আছে (মাঝেমাঝে) ৭৬৮ ৭০:৪ ৫৭০. ৬৪০ ৩৯%, ৪০ ১:৬২. ৯'৩ খুব ভাল 
জয়! আছে ৭৬২. 9১৮ ২৩০ ৪০৮ ৪১০ 18৮ ১৫৬ ৮৩ চা 
কাঞ্চী নেই ৭৭:৭ ৭১৮ ৬২৫ ৪৮৫ ৪২৫ ৪%১' ১৬৭ ৯%৩ ও 
কৃষ্ণ নেই ৭৬:৫ ৭৯৫ ৬৯২ ৩৭০ ৩৬১ ৩৯ ১৭১ ৭% ভাল 


পদ্মা আছে (মাঝেমাঝে) ৭৮৮ ৭৩১ ৫৬১ ৪২০ ৩৯৫ ৪০ ৯৭২ ৮৩ খুব ভাল 
পন্ধজ আছে (মাঝেমাঝে) ৭৮৮. ৭২'২ ৬০৪ ৩০০ ৩৯৮ ৩৯ ১৭৪ ৭.১ 


রত রঃ নেই ৭৮৯ ৭২:৪ ৪৯২ ৪৫:০ ৩৯৫. ৩:৭ ১:৭০ ৯+১ ভাল 
খুব ভাল 
সবরমতী নেই 281১ 1121 ent 1১০০ 78৯৫) 16:১১,4২1%০০ ৮৪. সুগন্ধি 
বিজয়া নেই নিই -9৯1০7৬৩:৬,:7৩৭:৫ ত তিন্ত /৪*১-১:৫৬ ৭৯ ভাল 
টি. এন-১ আছে. 88৭২5৫25৩৯৯ ৪৯৫৮৩, ১৭২৯৪. খুব ভাল 
লম্বাজাত 
টি-১৪১ নেই 26১ ৩১৫৬; ৫৯৫-৩৯০, ৩২৫, ৩৯; ১৬৬০, +'১. ভাল 
এম. টি. ইউ ১ নেই fee 93৫ ৫৮৫ ৪৭৫ : ২৭৫. ৩৪. ১৫২ ৭৪ রে 
টি. কে. এম ৬ নেই ©" ৭৪%/৫ dee ৬৯১ ৫৬৪ ২৬০ ৩৭ ১৫১ ৯৪ ন 
এস, এল ও ১৩ নেই ৭৬%৪ 9১৫. ame eee ৩৭০ ৩A ১৬১ ৯৩১ ৰ 
কো-২৯ কু নেই 981৫. Neco. ৫০৫ ৫০৯ ৩৯০. BS ১৬০ ১০৬ খুব ভাল 


বামতী ৩৭% নেই 1৫:১, ৭%১ ৬১৮ ৫৯০ ৩৯৫ ৪৪ ২:৩০ ৯৬ ভাল সুগন্ধি 

০৬-১১-০১15 ই 

উৎস : এস. গোঁবন্দস্বামী এবং এ. কে. ঘোষ (১৯৭২) হীওয়ান জার্নাল, এগ্রক, 
সায়েন্স ৪২ (১১): ৯৯৩-৯৯৮ ৷ 


চালের গুণাবলী ও পুষ্টিগত মান ২৫৫ 
সারণি--১৮ 


কতকগুলি অধিক ফলনশীল ধানে এ্যামিনে। গ্যাসিডের পরিমাণ 
[ এমনে এ্যাসিড (গ্রাঃ) / ১৬ গ্রাম নাইট্রোজেনে এটিকে ১০০ শতাংশ 


“পেয়ে থাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে ] 
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ধানের বিভিন্ন জাতের যোগ্যত। নির্ভর করছে যারা খায় তাদের খাওয়ার বাচ- 
বিচারের উপর । তারা সেই হিসাবে জাতিগত গুণাগুণের শ্রেণী বিভাগ 
করেছে। রাল্ন৷ করা চাল একটি অন্যাটর সংগে সংগে কতট৷ জুড়ে থাকছে ও 
কতটা সিদ্ধ হচ্ছে তা নির্ভর করে সাধারণতঃ এ্যামাইলোজ (am)!০56) ও 
এ্যামাইলোপেকাঁটন (8109100০0000) নামক চালের দুই শৰ্কর৷ জাতীয় পদার্থের 
উপর। যাদি কোন জাতের ধানে এ্যামাইলোজের (৭১1০৪৪) পাঁরমাণ 
২০ শতাংশের কম হয় তাহলে সিদ্ধ করলে খুব চটচটে হয়। ভারতে যেসব 
জাত এখন ররেছে তাদের এামাইলোজের পরিমাণ ২০ থেকে ৩২ শতাংশের 
মত থাকে ৷ 

গ্যামাইলোজের মাত্ৰ৷ ছাড়া চালে জিলেটিলাইজেসন ( জমে যাওয়৷ ) 
তাপমাত্রার ( অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় চালের শর্করা জাতীয় দানা জলে পড়লে 
ফুলে উঠে ) উপর রান্নার গুণাগুণ নির্ভর করে । ৬৯৭ সেপ্টিগ্রেড থেকে ৭৫৭ 
সোণ্টগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে দানার আয়তন বাড়ে বা কমে, এছাড়া জল গ্রহণ 
ক্ষমতা, দানার আয়তন বাড়া কম৷, ভাত ভেঙ্গে যাওয়ার মাতা, রান্না করার পর 
কত সময় ভালভাবে রাখা যায় ইত্যাদি রান্নার গুণাগুণের মধ্যে বিচাধ্য । 

ধান ভাঙ্গানোর পর গোটা চালের (7৩৭৫ £1০০) পরিমাণ কত হবে তা 
১৭নং সারাণতে দেখানো হয়েছে এবং এই পরিমাণ কোন কোন বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে ত৷ ধান ভাঙ্গানো সম্বন্ধে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে 
আলোচিত হয়েছে । 


চালের পুষ্টিগত মান 

যাঁদও বা চালে প্রোটিন ও ভিটামিনের পাঁরমাণ বেশ কিছু রয়েছে 
তথাপি একে শৰ্কর৷ জাতীয় খাদ্য হিসাবে বলা হয় । চালে প্রোটিনের মাত্রা 
সাধারণতঃ & থেকে ৬ শতাংশ থাকে যা অন্যান্য যে কোন দান৷ 
শস্যের থেকে বেশ কম। কিন্তু এ্যামনে৷ এসিড ও প্রোটিনের জৈবিক 
মুলোর ( হজম যোগ্যতা ও কাজে লাগার দিকে ) দিক থেকে বিচার করলে 
দেখা যাবে অন্যান্য দান৷ শস্যের তুলনায় বেশী । এই এ্যামিনে এসিড ও 
প্রোটিনের একসংগে জৈবিক মূল্য হিসাব করলে দেখা যায় ধানে ৯৬৫ 
শতাংশ কিন্তু ত৷ বেড়ে চালের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ হয় । দেহ জাতীয় 
পদার্থের পারমাণ কমই থাকে বলতে হবে ( ২ থেকে ২২ শতাংশ ) ৷ কিন্তু 
তা চাল তৈরির সময় বেশীর ভাগ নষ্ট হয়ে ষায়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস 
যথেষ্ট কম থাকে । ক্যালসিয়াম / ফসফরাস অনুপাত মোটেই সুবিধার ময়, 
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১:১০ অনুপাতে থাকে |. কিন্তু ১: ২ অনুপাতে থাকতে পারলে ভাল ৷ 
গমের মত খোস৷ ছাড়ানো চালে সাধারণত. ঃ “ব' জাতীয় ভিটামিন থাকে । 
আবার গমের তুলনায়, এটিতে থিয়ামন কম থাকে । 

চালে কোন্‌ কোন্‌ উপাদান ও কত কত পরিমাণে থাকবে ত! যদিও বা 
'বাভন্ন জাতীর উপর নির্ভর করে তথাপি কোন প্রকার মাটিতে হয়েছে, কি 
ক সার ও কত মাত্রায় ব্যবহার হয়েছে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৮নং 
সারাণতে কতকগুলি অধিক ফলনশীল জাতের চালের পুষ্টিগত মান দেখানো 
হলো । এর থেকে ল্পষ্ট বোঝা যাবে লম্বা ইণ্ডিকা জাতের ধানের সংগে 
আধিক ফলনশীল ধানের মধ্যে পুষ্টগত মানের বিচারে খুব একটা পার্থক্য 
নেই। ৰ 

যাঁদও বা চালেরপ্রোটিন পুষ্টিগত মানের দিক দিয়ে অন্যান্য দান৷ শস্যের 
তুলনায় খুব উচ্চমানের তথাপি দেখা যায় চাল যেসব দেশের লোকে বেশী 
খায় তারা প্রোটিনের অভাবজাঁনত অপুষ্টিতে ভুগছে ৷ সম্ভবতঃ প্রোটিন কম 
মাত্রায় (৬-৯ শতাংশ ) থাকার জন্যও হতে পারে এবং সেই সঙ্গে ধান 
ভাঙ্গানে৷ ও চাল পরীক্ষা করার সময় অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় বলেও হতে 
পারে। কণড প্রোটিন; প্রোটিনে এ্যামিনো এসিডের পরিমাণ এবং শাঁশে 
{কভাবে ছাঁড়য়ে আছে তার উপরও নির্ভর করছে চালের পুষ্টিগত মান । 
চালে যাঁদ প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে তাহলে চালের পুষ্টগত মানও বাড়বে 
এবং সেই সংগে যারা চাল খায় তাদেরও পুষ্টি সাধন বেশী হবে এই আশা 
করা যায় । ১৭নং সারা থেকে দেখা যাবে কতকগুলি আধক ফলনশীল জাত 
বিশেষ করে বালা, কানচী, হমসা ইত্যাদির চালে বেশী পরিমাণে ও ভাল 
মানের প্রোটিন থাকে ৷ ২ 

যদি নাইট্রোজেন সার তিনটি ভাগে দেওয়৷ যায়, বিশেষ করে ফুল আসার 
সময় তাহলে দানায় প্রোটিন বাড়ানে। সম্ভব হয় । 
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আগ্র্যাজস শোল 


ধান চাষের অর্থ নৈতিক হিসাব, 


(Economics of Rice Cultivation) 


ধান চাষের অর্থনৈতিক হিসাব এক জায়গ৷ থেকে অন্য জায়গার মধ্যে 
এমন কি একই জায়গায় এক উৎপাদকের থেকে আর এক উৎপাদকের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা যায় । কারণ বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে সংগাঁতর তারতম্য 
দেখা যায় । এ ছ৷ড়াও যেসব বিষয়গুলি অর্থনৈতিক হিসাবকে প্রভাবিত করে 
তাহলে৷- ) 
৩ কোন ধরণের জমিতে চাষ হয়েছে অর্থাৎ জামি উঁচু না নীচু প্রকৃতির, 

জাঁমর উর্ঘরতার মান কেমন ইত্যাদি ৰ 
৩ কিভাবে চাষ হয়েছে--বোন৷ না রোয়। করে 
৩ ধানের জাত কি-দেশী অথবা অধিক ফলনশীল ধান 
৬ সেচের সুবিধা রয়েছে ন৷ বৃষ্টি নির্ভর চাষ 
৬ 
® 
ঙ 


চাষের পদ্ধতি-প্রচলিত'ব৷ উন্নত প্রথায় 
উৎপাদক তার নিজের জাঁমতে চাষ করছে না বর্গা হিসাবে করছে 
এছাড়া ছোটখাটে। কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রেয়ার ইত্যাদি কৃষকের নিজের ন। 
ভাড়ায় আনছে তাও বিচাৰ্ধ্য বিষয় । এর সংগে পারবারের লোক কতটা 
চাষের কাজে সাহায্য করছে তাও ধরতে হবে ৷ 
; .. মোটামুটিভাবে ধানের অথনোতিক হিসাবের একটা নমুনা ( সারাণ ১৯) 
দেওয়| হল যা পশ্চিমবঙ্গের সামাঁপ্ৰক অণ্ডল উন্নয়ন প্রকপ্পের হিসাবের 
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ধান চাষের অর্থ নৈতিক হিসাব 
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কবিক নব্ৃিবৰ|্্--|৪ুূঁদলীবৈৈচৈুিলিদু়ঁ_ঁবেঁ 


৷ অধ্যায় সতের 


পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও 
সমাধানের কিছু উপায় 
(Problems of Rice Cultivation in West Bengal 
and tips for Solution) 
৬ বৰ্তমান অবস্থার পৰ্যালোচনা ধা 
| ৬ পাঁরবেশগত সমস্যা ২৬৮ 
_ প্রকৃতি ও মৃত্তিকার পরিবেশ ২৬৮ 
প্ৰযুক্তিগত পরিবেশ ২৬৯. 
সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ২৬৯, 


৷ ও সমস্যা সমাধানে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ২৭০, 


বসপ্ব্যান্স সততে 
পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্ত ও সমাধানের কিছু উপায় 


বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা 

প্রথম দিকে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদন, উৎপাদিক৷ শান্ত এবং 
কতখানি জায়গ। জুড়ে এর চাষ হয় তার একটা চিত্ত তুলে ধরা হয়েছে। 
কৃষি কাঁমশনের মতে ভারতে বর্তমানে (১৯৮০-৮১) চালের হেট্টার প্রতি গড় 
উৎপাদন ১৩ মোক টন থেকে ১৯৮৫ সালে ১৬ মৌট্রক টনে এবং চলাত 
শতাব্দীর শেষ নাগাদ ২'৫ মেট্রিক টনে আনতে পারলে তবেই আমাদের, 
ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানো স্ব হবে। উৎপাদন 
বৃদ্ধির এই হার বজায় রাখতে পারলে সত্তর দশকের গোড়ায় চালের মোট 
উৎপাদন কিছু বেশী হলে ৪ কোটি মেট্রিক টন, ১৯৮৫ সালে ৬ কোটি এবং 
২০০০ সাল নাগাদ ৮ কোটি মোট্রক টন হবে । 

. পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসি। ভারতে ধানের আওতায় মোট জাঁমর প্রায় 
১৪ শতাংশ এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ পশ্চিম বাংলার। জাতীয় 
কাঁমিশনের হিসাবে নির্ধারিত হারে পৃশ্চিমবঙ্গের চালের মোট উৎপাদন ৯৯৮৫ 
সাল নাগাদ ৯০ লক্ষ মোট্রিক টন এবং ২০০০ সাল নাগাদ ১২০ লক্ষ মোট্রক 
টন হওয়। দরকার ৷ চালের উৎপাদন বৃদ্ধির এই হার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫ এবং 
২০০০ সালে অনুমিত জনসংখ্যার খাদ্যশসোর প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গাতপূ্ণ। 
কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির এই হারে এই সময়ের মধ্য পৌছানো রীতিমত ক্সাধা। 
এ রাজের আউশ, আমন ও বোরো_এই তনাট ধানের ফলনের মধ্যে আমন 
ধানের আনুপাতিক অবদান প্রায় ৭৫৮০ শতাংশ যার গড় ফলনের হার 
ৰ বর্তমানে হেক্টর প্রতি মার ১:২৫ মেটিক টন ৷ ১৯৮৫ সালে চালের গড় 


২৬৬ ধান উৎপাদন 


ফলন নির্ধারত হারে হেক্টার প্রতি ১:৬০ মেট্রিক টনে নিতে হলে ফলনের হার" 


হেক্টারে গড়ে ৩'৫ থেকে ৫ কুইণ্টালে বাড়াতে হবে। ফলন বৃদ্ধির এই হার 
বজায় রাখতে পারলে ষষ্ঠ, যোজনার শেষে (১৯৮২-৮৩ ) আমন ধানের 
আওতায় মোট ৪২-৪৩ লক্ষ হেক্টার জাম থেকে আঁতারন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ টন 
চাল পাওয়৷ যাবে এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ অতিরিন্ত প্রায় ১৮-২০ লক্ষ টন, 
চালের উৎপাদন আশা করা অসঙ্গত হবে না । 
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চিন্ত ৭৬--ভারতের বিভিন্ন অণ্ডলে ধানের গড় ফলন 


পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধান উৎপাদন" 
করে কিন্তু গড় ফলনের দিক থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু; ও কর্ণাটক- 
অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের (চিত্র ৭৬) ব্লাজ্যগালি অনেক উপরে ৷৷ 


০৮» "জনম লাতিন পণ 


, ব্লকম ঝড়৷ আবহাওয়া ইত্যাদির জ 


/ 


পাশ্চমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের কিছু উপায়: ২৬৭ 


স্বাধীনতার পর ধানের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে । এই বৃদ্ধির কিছুটা এসেছে 
চাষের মোট এলাকা বাড়ার জন্য, কিছুটা এসেছে ষাট শতকের আগে কৃষি 
{বিভাগ কতকগুলি উন্নত জাতের ধান প্রচলনের জন্য এবং বোঁশর ভাগ এসেছে 
ষষ্ট শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর অধিক ফলনশীল ধানের জাতগুলি চালু 
হওয়ার জন্য ৷ গড় ফলন ও উৎপাদনের হার খাঁতয়ে দেখলে দেখ৷ যায় যে 
আঁধক ফলনশীল জাতগুলির গড় ফলন ক্রমশ বেড়েছে (বিশেষত বোরে৷ 
মরশুমে) ৷ কিন্তু দেশী ও স্থানীয় জাতৃগুলির গড় ফলন প্রায় একই জায়গায় 
দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের গড় 
ফলনের বিশেষ উন্নতি হয়নি ৷ ৷ সেদিক দিয়ে আউস ও বোরোর বর্তমান গড় 
ফলন হেক্টার প্রতি ৮১৯ ও ৪১৯৫ কোঁজতে দাড়িয়েছে । এ থেকে স্পষ্ট 
বোঝা যায় বোরোতে পাঁশ্চমবঙ্গেও অধিক ফলন পাওয় সম্ভব ৷ কিন্তু আবার 
খারফে বা প্রাক খরিফে আশ৷ অনুযায়ী হচ্ছে না । তাই এর কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করার পর ভাঁবধ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা সহজ হবে ৷ 


পরিবেশগত সমস্যা (চিত ৭৭) 

শস্যের গড় ফলন বাড়ানোর জন্য যে পারবেশগুলি বাধা দেয় সেগুলি 
মোটামুটিভাবে 
৷ কে) প্রকৃতি ও মাটির পরিবেশ 


খে) প্রযুন্তিগত পরিবেশ 
(গ) সমাজ অর্থনৈতিক পাঁরবেশ 


(ক) প্রকৃতি ও মাটির পরিবেশ £ 
এই পাঁররেশের' উপর মানুষের কোন হাত নেই বললেই চলে ৷ বরং 
এটিকে মেনে নিয়ে অন্যভাবে উৎপাদন বাড়াবার কথা চিন্তা করাট। ঠিক হবে। 
৩ ধান সাধারণতঃ তিনাটি খতুতে হয়ে থাকে প্রাক খারফ, খারফ এবং 


বোরো ৷ বোৱে| খতুতে গাছের জীবনকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে । কোন 
ন্য আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে না । গাছ 


দিনের আলে৷ বেশী পেতে পারে । গাছের সালোক, সংগ্লেষের ফলে শ্বেতসার 


খাদ্য বেশী জমতে পারে । তাই বোরো মরণুমে বেশী ফলন হওয়ার এট 
একা প্রধান কারন । | 
গু বোরো মরশুমে মাঠে জল বেশী না থাকায় অধিক ফলনশীল ধান 


চাষ করা সম্ভব ৷ 


ঢু 


২৬৮ ধান উৎপাদন 


৬ অপর দিকে প্রাক খবরিফে আউস ধানের চাষ প্রায় মোট জমির 
১৫% ও খারফে আমন ধান ৭৬ শতাংশে হয় । 

৬ এই সময়ে আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে বেশীর ভাগ সময়। সালোক 
সংশ্লেষের জন্য দিনের আলে৷ কম পায় তাই খাদ্য তৈরী কম হয়। 

০ অধিক ফলনশীল ধান আউস হিসাবে মাত্র মোট ধানের জমির চা 
অংশ এবং খরিফে $ অংশের কিছু বেশী জমিতে সম্ভব হয়। বাকি জাঁমতে 
স্থানীয় দেশী ধানের চাষ করতে হয়। তাই আশানুরূপ ফলন হয় না । 

৩ রাজ্যের প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ আমনের জমি বর্ষার প্রথমে 
বা পরের দিকে বন্যাকবলিত হবার সম্ভাবনা. থাকে এবং তার ফলে এ এলাকার 
ফলন অনেক কমে যায়। যার প্রভাব গড় ফলন ও মোট উৎপাদনের উপর 
অবশ্যই পড়ে । । 

৬ বর্ষাকালে আর্দ আবহাওয়ার ফলে রোগ-পোকার আক্রমণের প্রবণতা 
বেশী হয়। " 

৬ যাদিওব৷ ধান সব রকম মাটিতে হতে পারে তবে পশ্চিমবঙ্গের মোট 
খানের জমির বেশ অনেকটা অংশ নোনা হওয়ায় ফলন আশানুরূপ হয় ন৷ । 

০ পুরুলিয়া, বা কুড়। প্রভৃতি জায়গায় ধানের বৃদ্ধির শেষের দিকে প্রায়ই 
খরায় পড়ে । 


খে) প্রযুক্তিগত পরিবেশ 

৪ জলের সুষ্ঠু ও নিয়ান্্রত ব্যবহারের সুযোগ কম। এমন কি সেচ 
সৌবত এলাকায়ও ছোট শাখা খাল ও মাঠ নালা ইত্যাদির অভাবে ঠিক ঠিক 
মত সেচ দেওয়। যায় না।. এর ফলে অনেক এলাকায় রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করা হয় ন৷ ৷ 

_ ৬ যথাযথ পারমাণ সার ব্যবহার না করা 

* বীজতলায ও রোয়া জমিতে যথাযথ পরিচর্যা ও তদারকির অভাব 

* ফসলের রোগ-পোক৷ দমন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব 

৬ সেচের সুযোগ কম ৷৷ আশ্বিন-_কার্তকে কম বৃষ্টি বা খরার ভাব = 
'দেখা গেলে ফলন কমে যায়। ৷ 


গে) সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারন 


_ ৬ অনেক ক্ষেত্ৰে দেখা যায় যারা চাষ করে তারা জমির মালিক নয়। 
হিসাবে দেখা গেছে মোট চাষযোগ্য জমির অর্ধেক মাত্র ১০ শতাংশ কৃষি- 


পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের কিছু উপায় ২৬৯ 


পারবারের হাতে রয়েছে । এর! ঠিক ঠিক মত চাষের কাজ দেখা শোনা করে: 
না।- বাঁক অর্ধেক জামর চাষবাস নির্ভর করে ৪৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষক পারিবারের উপর ৷ J 

৩ এই ক্ষুদু ও প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদনের মূলধনের অভাব রয়েছে। 
কাঁষ-খণ নেওয়ার ব্যাপারেও নান! সমস্যা রয়েছে। 

৩ ভাগ-চাষের আনুপাতিক হার বেশী হবার ফলে উপযুক্ত বিনিয়োগ ও 
পাঁরচালন দক্ষতার অভাব দেখা যায় । 

৬ গ্ৰামাণ্ডলে উপকরন সরবরাহ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামাতর ভাল 
ব্যবস্থা নেই । ৷ 

৩ এখন বিদ্যুৎ এবং ডিজেল সরবরাহের ব্যাপারেও সমস্য৷ দেখা 
দিয়েছে । 
৬ উপযুক্ত বিপনণ ব্যবস্থার অভাব--লাতজ্নক সহায়ক মূল্য প্রকণ্প 
এবং নিয়ান্রত বিপনণ ব্যবস্থার চালু করা আবশ্যক । 
জৈবিক ঘোগ্যতা 
মে সব বিষয়গ্তলি মানুষের 


. সাধুর বাহিরে যথা আবহান্তমা, 
মাটির বিভিন্ন প্রকৃতি 


১৪ 


চু 

“ব্যবহারিক সোগ্যতার সত্যে : 

মে বিপতি সু পরান 
দ্বারা সম্ভব এবং মা মানুষের দারা সম্ভব 
ৰু সা 


চিত্র ৭৭--বৰ্তমানে অধিক ফলনশীল জাতগুলির প্রকৃত ফলন ক্ষমতা ও জৈবিক 
যোগ্যতার মধ্যে কতখানি পাৰ্থক্য রয়েছে এবং কি কারণে রয়েছে তার 


বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 
সমষস্যা। সমাধানে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য 2 
আগে যে সব সুবিধা বা অন্তরায়গুলির কথা বলা হল তা রাতারাতি 


সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু এঁগুলিকে মোটামুটি স্বষ্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ও 


২৭০ ধান উৎপাদন 


: দীর্ঘমেয়াদী ভাবে ভাগ করে একটি সুসংহত পরিকপ্পন। রূপায়নের কার্যক্রম 
নেওয়া সম্ভব। 
বোরে৷ .মরশুমে চাষের উপযোগী বেশ কিছু অধিক ফলনশীল ধান 
আমাদের দেশে এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং তা থেকে আমরা ভাল ফলও দেখতে 
. পাচ্ছি। 
প্রাক খারফের জন্য কিছু অধিক ফলনশীল জাত থাকলেও তা সব ক্ষেত্র 
উপযোগী হয়ে উঠে না ৷ কারণ তাদের খরা সহ্য করার ক্ষমতা .কম_অথচ 
'আউসের অন্যতম প্রধান অণ্চল নদীয়া, মুশিদাবাদ বা মালদহের উপযোগী 
_ ধানের এই গুণ থাকা দরকার । তেমনি তরাই অঞ্চলে যেখানে আউশের সময় 
বৃষ্টিপাত বেশী, সেখানেও অধিক ফলনশীল ধানের জাতেরও কিছুটা অভাব 
রয়েছে । সব মিলিয়ে এই সব জামির পরিমাণ কমও নয় । 
খাঁরফ মরশুমে যেখানে জলের নিয়ন্ত্রণ থাকে সেখানে অধিক ফলনশীল 
খান চাষের কথা সুপারিশ করা যায় । কিন্তু যেখানে নিয়ন্ত্রণ নেই সেখানে 
দেশী উন্নত ধানের চাষ করা ভাল ৷ অণ্চল [ভান্তিক সমসা৷ অনুযায়ী দেশী 
ধান যেগুলি রয়েছে তাকে ধীরে ধীরে উন্নত করতে হবে। অর্থাৎ দেশী ও 
বেঁটে জাতের গুণের সমন্নয় ঘটিয়ে বিভিন্ন জাত তৈরী করতে হবে যাকে 
'বিজ্ঞানীর।৷ অনেক সময় বলেন “মাঝারি গুণযুক্ত প্রজাতি ব৷ ইনটারামাডয়েট 
প্লযাণ্ট টাইপ”। অনেকের কাছে খটকা ঠেকবে কিন্তু গভীর জলের ধানে এই 
ধরনের প্ৰচেষ্ট৷ চলছে এবং বল৷ যেতে পারে ধীরে ধীরে সাফল্যের মুখ দেখছে। 
চু'চুড়া ধান্য গবেষণ! কেন্দ্ৰে এই দিকে কাজ শুরু হয়েছে এবং ভাল ফল পাওয়া 
যাচ্ছে ৷ ৰ 
সম্প্রীতি আন্তৰ্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পৰ্ষদ পশ্চিম বাংলা, বিহার ও ডীড়ুষ্যায় খরিফ মরশুমে 
ধানের, ফলন বাড়াবার অন্তরায়গুলির সমীক্ষা ও তার সমাধানের কতকগুলি 
সূত্র দিয়েছেন । এ বিষয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণের কাজও শুরু কর৷ হয়েছে। 
. এ সম্পর্কে দুটি ক্রিয়াত্মক গবেষণার কাজ (অপারেশন রিসার্চ ) পাশ্চম' বাংলার 
বর্ধমান ও হুগলী জেলায় চলছে ৷ এর প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকের স্তরে তার 
উৎপাদনগত সমস্যার মোকাবিলা করে উৎপাদন বাড়াবার উপায় বের করা । 
কৃষির উপযোগী গবেষণা (এডাপাটভ রিসার্চ) এবং কৃষ সম্প্রসারণ পদ্ধাত 
আরে জোরদার করার অবকাশ রয়েছে । | 
প্রযুন্তিগত ও সামাজক- অথ নৈতিক বাধাগুলি সরকারী স্তরে সুপারকষ্পনার 


PENS 


ETRE TUES 


নৰ 


পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের কিছু উপায় . ২৭১ 


মাধ্যমে অনেকটা দূর করা সম্ভব। কিন্তু পারবেশগত অন্তরায়গুলির সমাধান 
সময় সাপেক্ষ । আধকতর সেচ ও জলানকাশা বাবস্থা চালু করতে অনেক 
সময়ের প্রয়োজন ৷ কিন্তু সাংগঠানক কিছু প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে 
সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষি পরিচর্যার ফলে স্থানীয় জাতের ধান চাষে উল্লেখযোগ্য 
পাঁরবর্তন আসা সম্ভব। মোট কথা এর উন্নীত করতে গেলে অনেক কিছু, 


ভাববার ও করবার আছে । 


১ 


অশ্বযান্স আলীন্ল ৷ 


পশ্চিমবঙ্গে সেচসেবিত ও বৃষ্িনির্ভর এলাকায় ধানের সংগে 


বহুফসলী চাষের শস্তপৰ্যায় 


(Rice Based Cropping System Under Both Irrigated 
and Rainfed Conditions in West Bengal) 


শস্য-পর্যায় বলতে বোঝায় একই জমিতে পালা করে বছরের বাভিন্ন 
সময়ে একটির পর আর একটি ফসলের চাষ । এর উদ্দেশ্য হল চাষের জাম 
সারা বছর ধরে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ পালাক্রমে এ অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ুর 
উপযোগী কতকগুলি নিবাচিত ফসল চাষ করে, চাষী ও তার পরিবারের সার৷ 
বছরের অন্ন সংস্থান করা, গৃহপালিত পশুর খাদ্যের যোগানের ব্যবস্থা কর৷ ও 
উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা । এছাড়া মাটির উদ্ভিদ খাদ্যের 
সুসম ব্যবহার হয় ও অনেক সময় {বিশেষ কোন শস্যের রোগ পোকা আক্রমণ 
প্রাতিহত হয় । 

‘বিভিন্ন মরসুমে কোন্‌ ফসল চাষ করা যাবে তা নির্ভর করবে মাটি, জর 
অবস্থান এবং বৃষ্টি ও সেচ থেকে প্রাপ্ত জলের পরিমাণের উপর । পশ্চিমবঙ্গে 
বৰ্ষ, শীত ও গ্রীষ্ম এই তিনটি প্রধান খতুর উপর নির্ভর করে তিনটি কৃষি 
মরসুম_ খাঁরফ (জুন--অক্টোবর ) রাবি ( নভেম্বর-মাৰ্চ ) এবং গ্রীক্ষকাল (মার্চ 
জুন ) হয়েছে ৷ রর 

পাশ্চমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সারা বছরের বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৫ হণ থেকে 
শুরু করে ১৫০ হীণ্চর মত! এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বৃষ্টি পাওয়া 
যায় বর্ষাকালে, তাই এই মরসুমে অনেক জায়গাতেই সেচের প্রয়োজন হয় না, 
তবে এই বৃ চার | পাঁচ মাসের প্রতি মাসে সমান বা সময়োপযোগী সাধারণতঃ 
হয় না। কখনও কখনও বর্যাকালেও দীর্ঘ সময় ধরে খর৷ চলে_যার ফলে 
ফসলের ক্ষতি হয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময়ও সুনিশ্চিত নয়, বর্ষা দেরীতে এলে 


১৮ 


২৭৪ ধান উৎপাদন 


বীজ বোনা ব৷ চারা রোয়াতে বিলম্ব হয়। ধানে শীষ বেরোনর মুখে জলের 
খুব প্রয়োজন, এই সময় বৃষ্টি না হলে ফলন কমে যায়। আবার এক সংগে 
অধিক বৃষ্টির ফলেও বন্যার প্রকোপে ফসল নষ্ট হয়। অধিক উৎপাদন ও 
লাভজনক বহুফলসী চাষের জন্য রাব ও খরা মরশুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মে 
মাস পর্যন্ত সেচের ব্যবস্থা থাক৷ প্রয়োজন ৷ এই রাজ্যের ১৩৮ লক্ষ একর 


চটচট টু উ চিত 


৯ ক্র জুল 
৷ [৯ দদ কুন) 


এরা 


[| 
বোনা/ রা বোষার সম মদন কাটার সময় 
1চল ৭৮--সেচ সৌবত এলাকায় ধানের সংগে বহুফসলী ফসলের শস্য পর্যায় 


চাষের জাঁমর মধ্যে পশ্চিমে কীকুরে মাটি অণ্ডলে ৩৫ লক্ষ একর, পাৰ্বত্য 
- অণ্চলে ৩ লক্ষ একর এবং সমুদ্রোপকূলবতাঁ অঞ্চলে ২৫ লক্ষ একরে গ্রীগমকালে 
কোন সেচের ব্যকন্থা নেই । পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ভাগে পলিমাটি অণ্ডলে যেখানে 


পশ্চিমবঙ্গে সেচসেবিত ও বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় ধানের সংগে বহুফসলী শস্যপর্যায় ২৭৫ 


গাঙ্গেয় পালমাটি অণ্ডল ৩২ লক্ষ একর, বিন্ধ্য পলিমাটি অঞ্চল ২৮ লক্ষ একর 
এবং তিস্তা, তোরষা ও মহানন্দা ইত্যাদি নদীর অববাহকায় ১৫ লক্ষ একর-- 
মাটির তলায় প্রচুর জলসম্পদ রয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করে রাঁব ও গ্ৰীষ্ম বা খর 
মরসুমে ভাল ফসল তোলা যায় । সারা বছর ধরে সেচের জলের বন্দোবস্ত 
রয়েছে এমন জমির পরিমাণ এ রাজ্যে ১০ লক্ষ একরের বেশী হবে না । 


বিভন্ন মরশুমে ধান চাষের আগে বা পরে কোন্‌ কোন্‌ ফসল চাষ কর৷ 
যাবে ত! জামির অবস্থান, মাটির প্রকার, সেচের জলের পাঁরমাণ ইত্যাদির নির্ভর 
করে। তবে ধানের সংগে শস্যপর্যায়ে বিভন্ন শস্য নিবাচনের সময় সবাধিক 
উৎপাদন বা লাভের কথ৷ চিন্তা করলে চলবে ন৷--এই সংগে দেখতে হবে 
মাটির উর্বরতা যেন বজায় থাকে, আগাছা ও রোগ পোকার আক্রমণ শস্য 
পর্যায়ের নটর জন্য যেন বেড়ে না৷ যায়৷ 


ত্র ৭৯-বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় ধানের সংগে বহুফসলী ফসলের শস্য পর্যায় 


যেখানে সম্ভব অধিক ফলনশীল জাতের ফসল অন্তভুন্ত করে সেচ 
সোঁবত ও বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় বিভিন্ন প্রকারের মাটি ও উঁচু, নীচু এবং 
মাঝাঁর অবস্থানের জাঁমর জন্য কতকগুলি শস্যচক্লের সুপারিশ দেওয়া হল 
(চিত্র ৭৮, ৭৯)। টী 


প্রশ্নাবলী 


অধ্যায় এক 

১। পৃথিবীর পাঁচটি ধানের সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশের নাম কর। এসব দেশে 
অধিক ফলনের কারণ ক? 

২ ৷ ভারতবর্ষে কোন কোন রাজ্যে ধানের গড় উৎপাদন সব থেকে বেশী? 
পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এই বেশী হওয়ার কারণ কি? 

৩। ভারতবর্ষে ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৮০-৮১ সালে উৎপাদন ও উৎপাদক 
শান্ত কতগুণ বৃদ্ধ পেয়েছে? এই বৃদ্ধির কারণ ক? 

৪ পাশ্চমবঙ্গে বিভিন্ন খতুতে কত পারমাণ জাঁমতে ধানের চাষ হয়ে থাকে? 
কোন জেল৷ থেকে সব থেকে বেশী ফলন পাওয়া যায় এবং কতখানি ? 

&। ভারতবর্ষে ধান উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচন৷ কর। 


অধ্যায় দুই 
৬ ৷ ধান গাছের / শীষের / ফুলের / দানার | চারার "বাভিন্ন অংশের আকুতি ছাঁবর 
সাহায্যে বর্ণনা কর। 


অধ্যায় তিন 

৭। ধান গাছের পরাগসংযোগ বা 1নিষিস্তকরণ কিভাবে হয়? 

৮ ৷ ধান গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় পর্যায়গুল ছবির সাহায্যে বোঝাও । 
৯। ধান গাছের বাঁদ্ধর বিভন্ন পর্যায়ের স্থায়ত্বকাল বল ৷ 

৯০। 'বাভন্ন বৃদ্ধর পর্যায়ের সংগে ফলনের সম্পর্ক বিস্তারত ভাবে বল। 

১১ ধান গাছের বৃদ্ধির সময়ের উপর আলোক কালের প্রভাব বর্ণনা কর। 


অধ্যায় চার 

১২ ৷ দেশে ধানের 'বাভন্ন জাত উদ্ভাবনের ইতিহাস বর্ণনা কর। 

১৩ ৷ জাতির (যেকোন জাতের নাম করা যেতে পারে) চাঁরন্রিক বৈশিষ্ট্যের 
বর্ণনা কর। 

১৪ ৷ দেশী ধানের থেকে বেঁটে জাতের অধিক ফলনশীল ধানের মধ্যে চাঁরত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখাও। (অথবা, বেঁটে জাতের ধানের উচ্চ ফলনের 
কারণ কিঃ) 

১৫ ৷ ভারতবর্ষে উন্নত জাতের ধান প্রজননের উদ্দেশ্যগুলি "কি? 

১৬। পাশ্চমবঙ্গের উপযোগী (উল্লেখ করতে হবে) 1বাভন্ন এলাকা ও জমির 
অবস্থানের উপর (উল্লেখ করতে হবে) নির্ভর করে যে অধিক ফলনশীল 
ধানের জাতের সুপারিশ কর৷ হয় তা পবিস্তারিত ভাবে বল ৷ 


২৭৮ ধান উৎপাদন 


অধ্যায় পাঁচ 
১৭.। ভারতীয় বীজ আইন (9960 Act) অনুসারে 'বাভন্ন ধান বীজের মান 
বর্ণনা কর। 
- ১৮ সাঁটিফায়েড বীজ বা উচ্চ চা'রান্রক গুণ সম্পন্ন বীজ কিভাবে উৎপাদন করা হয় 
_ আলোচনা কর। 
১৯ ৷ ধান বীজের সুপ্তাবদ্থা কাহাকে বলে? ধানের সুপ্তাবস্থা থেকে কিভাবে 
অঙ্কুরোদগমের উপযোগী করা যায় তা বল। 


অধ্যায় ছয় 

২০। ধান উৎপাদনে আবহাওয়ার প্রভাব বর্ণনা কর ৷ 

২১। জল দাড়ানো ধানের মাটিতে যে ধরনের জৈবিক, ভোঁতিক ও রাসায়ানক 
পাঁরবর্তন হয়ে থাকে ত৷ সংক্ষেপে বল । উঁচু জামর মাটির তুলনায় পার্থক্য 
কোথায়? 


অধ্যায় সাত 

২২ ৷ বাভিন্ন ধরনের চাষের পদ্ধীত কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল £ 
শুকনো / আধাশুকনে৷ / সন্ত চাষের পদ্ধাত বর্ণনা কর । 

২৩ ৷ শুকনো ও সন্ত চাষের মধ্যে পদ্ধীতগত পার্থক্য কোথায় আলোচনা কর । 

২৪ ৷ সরাসাঁর বীজ বোনা ও চারা রোপন পদ্ধাতর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কোন 
অবস্থায় কোনটি বেশী সুবিধাজনক তা আলোচন! কর । 

২৫ ৷ ধানের জাত, রোপনের সময় ও মাটির উর্বরতা শান্তর সংগে চারা রোপনের 
দূরত্বের সম্পর্ক আলোচনা কর। 


অধ্যায় আট 
২৬ শুকনো বীজতলায় | সন্ত বীজতলায় চারা তৈরীর পদ্ধীত বর্ণনা কর । 

২৭ ৷ শুকনো ও সিক্ত বীজতলার তুলনামূলক সুবিধ৷ ও অসুবধা আলোচনা কর ৷ 

২৮ ৷ দাপক পদ্ধীততে কিভাবে চারা তৈরী করা৷ হয়? আমাদের দেশের অবস্থায় 
এই পদ্ধীত কতখানি কার্যকরী? এর সুবিধ৷ ও অসুবিধা বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা কর। 

অধ্যায় নয় 

২৯। ধানের মাঠে জলের সুষ্ঠু পারচর্ধা বলতে কি বোঝায়? জলের প্রয়োজনীয়তা 
কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ? 

৩০ । মোটামুটিভাবে ধানে কোন ধরনের জলসেচ পন্ধীত আধক প্রচালত আছে ? 
যাঁদ জলের সরবরাহ কম থাকে | জলসরবরাহ পর্যাপ্ত থাকে তাহলে কোন 
পদ্ধাততে সেচ দিলে সুবিধা হবে । ওঁ পদ্ধাত গ্রহণের সুবিধা ও অসুনবিধাগুলি 
আলোচনা কর। 
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৩১। পাশ্চমবঙ্গের অবস্থাতে বিভিন্ন ধরনের ধানের জন্য জলসেচের যে সুপারিশ করা 


হয় তা বর্ণনা কর ৷ 

অধ্যায় দশ 

৩২। সার প্রয়োগের আগে কোন কোন বিষয় দববেচন। করতে হবে ত৷ সংক্ষেপে 
বল। 


৩৩। কোন প্রকার নাইট্রোজেন সার নীচু ধানের জাঁমর পক্ষে ভাল এবং কেন? 
ওঁ সার মাটিতে প্রয়োগের পর কিভাবে গাছের গ্রহণীয় অবস্থার আসে ? 

৩৪ ৷ নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের উৎকর্ষত৷ (eficiency of utilization) 
বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? 

৩৫। ধানের জমিতে কত রকম উপায়ে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা যায়? তাদের 
মধ্যে তুলনামূলক ভাবে বিচার কর ৷ 

৩৬। মাটিতে নাইট্রোজেনের অপচয় রোধের জন্য কি শক ব্যবস্থা নেওয়। যেতে পারে 
তা বর্ণনা কর। 

৩৭ কোন ধরনের ফসফরাস ঘটিত সার ধানের জমির (প- এইচ. স্বাভাবিক হলে ) 
পক্ষে ভাল? 1কভাবে এবং কখন প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়। যায় ? 

৩৮ অন্নমাটির পক্ষে কোন ধরনের ফসফরাস ঘটিত সার ভাল এবং কেন? 
অনেক জলা জীমতে ধানের ফসফরাস প্রয়োগে ভাল ফল বুঝতে না পারার 
কারণ কি? ৰ 

৩৯ ৷ পটাশ সার প্রয়োগের বিধি বৰ্ণন৷ কর । 

৪০1 সুষমহারে সার প্রয়োগের সুপাঁরণ কেন করা হয়? 

৪১ ৷ বর্তমান অবস্থাতে ধানে কোন ধরনের জৈবসার কখন, 1কভাবে প্রয়োগ করা 
যেতে পারে? 

৪২। পাশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় নিরালাখত পাঁরাস্থিতিতে কত উীন্ডদ খাদ্যের 
সুপারিশ করা যেতে পার? উদাহরণ স্বরূপ যেমন 
(ক) আঁধক ফলনশীল বোনা আউসের জাত এবং মাটির উর্বরতার মান মধ্য 


নিয় হলে কত হবে? 
অধ্যায় এগার 
৪৩ ৷ আগাছা কাহাকে বলে? বোনা আউস | রোয়া আমন ইত্যাদিতে আগাছার 
দ্বারা ধানের 1কভাবে ক্ষাত হয়? 


৪৪ কোন কোন ধরনের আগাছা সাধারণতঃ ধানের জাঁমতে দেখা যায়? (প্রধান 
প্রধান আগাছার নাম বাভিন্ন জাঁমর অবস্থানের জন্য জিজ্ঞাসা করা যেতে 
পাৱে) ৷ 

৪৫1 দকভাবে পাঁরচর্ষ৷ পদ্ধাতর মাধ্যমে ধানের জাঁমতে আগাছ৷ দমন কর৷ যায় 
তা বর্ণনা কর। 


২৮০ ধান উৎপাদন 


৪৬ ৷ রাসায়ানক পদ্ধীত ও পাঁয়চর্যা পদ্ধাততে আগাছা দমনের মধ্যে সুবিধা ও 
অসুবিধাগুলি ক কি? সুসংহত প্রচেষ্টায় আগাছা দমন কাকে বলে এবং 
{কিভাবে করা যায় ? 

৪৭। পসিণ্ডন যন্ত্রের (9979/67) নিযন্ত্রণাসদ্ধ (0৪811১78110) করার পদ্ধতি কি 
বর্ণনা কর। (২/১ট অংকের সমাধান করতে বলতে পারা যায় ) 

৪৮। বিভিন্ন অবস্থার জন্য আউস | আমন, উঁচু / নিচু জাম_কোনটি বলে দিতে 
হবে) রাসায়ানক ওষধ ব্যবহারের সুপারিশ বর্ণনা কর এবং তার অৰ্থনৈতিক 
হিসাব বল। 


অধ্যায় বার 

৪৯। মাজরা পোকা আক্রমণের লক্ষণগুলি বর্ণনা কর। কোন কোন ধরনের পোকা 
বিশেষ করে ধানে আক্রমণ করে ? 

&০ ৷ 'বাভন্ন পোকার (বলে দিতে হবে কোনটি ) আক্রমণের সময়, আক্রান্ত গাছের 
লক্ষণ বা চেনার উপায় জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে । 

&১। রাসায়নিক উষধ ব্যবহার ন৷ করে কিভাবে পোকা৷ ও আক্রমণ প্রতিহত করা যায় 
বর্ণনা কর। ৰ 

৫২ ৷ রাসায়নিক পদ্ধীততে পোকামাকড় (কোন পোক! বলতে হবে) দমনের 
সুপারিশ পাশ্চমবঙ্গের আবহাওয়ায় কর৷ হয় তা জিজ্ঞাস৷ কর৷ যেতে পারে। 

&৩। মাঠের ইঁদুর / গুদামের ইঁদুর দমন করার উপায় বর্ণনা কর। 


অধ্যায় তের 

৫৪ ৷ গাছের রোগ কাহাকে বলে? ইহার বস্তার কিভাবে হয়? 

৫৫ ৷ (রোগের নাম বলতে হবে ) রোগ চেনার উপায় ক? 

৫৬ ৷ পারিচর্য৷ পদ্ধাতর মাধ্যমে "কিভাবে রোগ প্রাতিহত করা যায় বর্ণনা কর। 

&৭। (রোগের নাম বলতে হবে যেমন পোড়া দাগ রোগ ইত্যাঁদ ) রোগ রাসায়নিক 
পদ্ধতিতে কিভাবে দমন কর! যায় ? 

$৮। বিভিন্ন খাদ্যোপাদান (কোন খাদ্য বলতে হবে) অভাব | আধিক্য জানত 
লক্ষণাবলী / কোথায় লক্ষণাবলী দেখা যাবে ব৷ তার প্রতিকারের ব্যবস্থা 
ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে । 


অধ্যায় চোদ্দ 


৬৯ ৷ ধান কাটার সময় কোন কোন বিষয়ের উপর 'নর্ভর করে? কৃষক কি কারণে 
ফসল কাটতে দেরী করে ? 


৬০। ধান শুকনে। করার সংগে ধান ভাঙ্গানোর সম্পর্ক কিরূপ? গোটা চালের 
পরিমাণ কি কি পারস্থিতির দ্বার প্রভাবিত হয় ? 
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&১। বীজ সংরক্ষণের জন্য দানার আৰ্দ্রতার পাঁরমাণ কত থাক| উচিত ? আমাদের 
দেশের অবস্থায় িভাবে বীজধান রাখা হয় । বীজের উৎপাঁদকা শান্ত হাস 
পেলে কভাবে পুনরায় বৃদ্ধ কর৷ সম্ভব বর্ণন৷ কর। 

৬২ । ধান থেকে ক ক ধরনের উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় এবং তার ব্যবহার ভাবে 
করা হয় বর্ণনা কর। 


অধ্যায় পনের 

৬৩ ৷ চালের গুণাবলী বলতে কি বোঝায়? কতকগুলি (বলে দিতে হবে কোন 
কোনটি ) চালের গুণাবলী বর্ণনা কর। 

৬৪ ৷ রান্নার গুণাগুণ {কভাবে ‘বিচার করা হয় এবং ত! কোন কোন জনিষের উপর 
নির্ভর করে? 

৬&। চালের পুষ্টিগত মান কি এবং কিভাবে তার বিচার কর৷ হয় ও বাড়ানো যায় 
তা সংক্ষেপে বল । 


‘অধ্যায় ষোল 


৬৬ ৷ ধানের অৰ্থনৈতিক হিসাব কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? কোন 
একটি ( বলে দিতে হবে কোনটি ) ধানের অৰ্থনৈতিক হিসাব করে দেখাও । 


অধ্যায় সতের 

৬৭ ৷ পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ক নেওয়া 
যেতে পারে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর ।.( অথবা, সমস্যা ও সমাধান 
আলাদ। ভাবে জিজ্ঞাস৷ কর৷ যেতে পারে )। 


'অধ্যায় আঠার 

৬৮। শস্য পর্যায় বলতে হি বোঝায়? শস্য পর্যায়ে চাষাবাদ করতে গেলে কিক 
বিষয় াববেচনা করতে হবে? 

৬৯ ৷ সেচসোঁবত ও বৃষ্টীনর্ভর অঞ্চলে ধানের সংগে বহুফসলী শস্য পর্যায়ের কয়েকটি 
উদাহরণ দাও ৷ 


যেসব পুস্তক ও পুস্তিকার সাহায্য নেওয়৷ হয়েছে! 
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সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮০) দেশী ধানের চাষ, গ্রামসেবা (বাৎসারক 
সুভেনিয়র ) পৃঃ ১-৮ ৷ 


যেসব পুস্তক ও পু'স্তিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার তাঁলকা ২৮৬ 


'শাশর কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৪ ) আমন ধানের জমতে ওুষধ দিয়ে আগাছা! 
দমন করুন, সোনালী ফপল ১(৫-৬ ) ঃ ২৫-২৮ আষাঢ়-শ্ৰাবণ । 

শাশির কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৫ ) রাসায়ানক গুষধ দিয়ে ধানের ক্ষেতে আগাছা 
দমন, সার সমাচার, ১৬১) £ ১৩-১৫, বৈশাখ সংখ্যা ৷ 

পুন্যৱত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৮৬ ) ধানের কয়েকাঁট কট ও সুসংহত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, 
জার সমাচার, মাঘ ৭6৪) £ ৩৩-৩৪ । 

মনোজরঞরন ঘোষ ও এস. কে. ঘোষ (১৩৮৪) ধানের কীট শু প্রসংগে, সার 
সমাচার ৫৪) : ৯-১৬। 

ননীগোপাল দত্ত (১৩৮৪ ) ধানের কীট শতু ও তার প্রাতকার, সোনালী ফসল 

আমনসংখ্যা ১(৫-৬ ) ঃ ৮৭-৯৩ । 

নিলাংশু মুখাজ্জাঁ (১৩৮৪) সোনালী ফসল, আমনসংখ্যা 

সুনীল সেনগুপ্ত (১৯৮০) দেশী ধানের ফলন বাড়ান, গ্রীমসেবা ( বাৎসাঁরক 
সুভোনয়র ) গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার, নরেন্দ্রপুর । 

সুনীল সেনগুপ্ত (১৯৭৬ ) অধিক উৎপাদনে সুষমসার ও সুষ্ঠু জল ব্যবহারের ভূমিকা, 
সুভোনয়র, ভারত জার্মান সার প্রাশক্ষণ প্রকপ্প, পৃঃ ২৬-৩৬, ১১ই 
ফেব্রুয়ারী । 

সুনীল সেনগুপ্ত (১৩৮৬ ) খাঁরফ মরশুমে আঁধক ফলনশীল ধানের চাষ সার 
সমাচার ১৭৫৪), মাঘ, পৃঃ ১৯-২১ । 

বষ্ণুপদ মণ্ডল (১৯৮০) পশ্চিমবাংলার ধান উৎপাদনে দেশী ধানের ভূমিকা, 
গ্ৰামসেব| (বাৎসারক সুভেনিয়র ) গ্রামসেবক ট্রোনং সেপ্টার, নরেন্দ্রপুর । 

ধুব কুমার মুখোপাধ্যায় (১০৮৪ ) আমন ধানে সবুজ বিপ্লবের সম্ভাবনা, সোনালী 
ফসল পৃঃ ১৭-২০ । 

প্রফুল্ল কুমার জানা (১৩৮৪ ) আমন ধান চাষে জলের সুষ্ঠ ব্যবহার সোনালী ফসল 
পৃঃ ২৯-৩০। 

প্রফুল্ল কুমার জানা (১৯৭৬ ) উচ্চফলনশীল ধান চাষে সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার, 
সুভেনিয়র, ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকপ্প পৃঃ ১৯-২২৫ ১১ই 
ফেবয়ারী। 

কৃষি সহায়িকা (১৯৮০ ) ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকষ্প, পাঁশ্চমবঙ্গ । 

সার গ্রন্থ (১৯৮০ ) পাশ্চমবঙ্গ সামাগ্রক অণ্ডল উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 

ধান চাষে রোগ, কীট ও আগাছা, দমন (১৯৭৫ ) বুলোটন নং-২, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি 
{বশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত । 

বসুন্ধরা, বিশেষ সংখ্যা-১ (১৩৮৯ ) শ্রাবণ, চতুন্রিংশ বৰ্ষ । 


লেখক পর্রিভিতি 


ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ডে রোঁডং বিশ্বাবদ্যালয় থেকে পি. এইচ, ড. দীৰ্ঘকাল 
গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে আঁতবাহিত হয় বিহার কৃষি মহাবিদ্যালয়, ভাগলপুর, 
কেন্দ্ৰীয় ইন্চু গবেষণা কেন্দ্র, পুনায় ও রাচী কৃষি মহাবিদ্যালয়ে । গত ১৯৬৬ সাল 
থেকে কল্যাণী বিশ্বাবদ্যালয়ে, বর্তমানে বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্বাবদ্যালয়ে গবেষণা ও 
অধ্যাপনার রত ৷ মাঝে 1কছু সময় গবেষণা ও গবেষণার কাজে আন্তর্জাতিক ধান্য 
গবেষণ। কেন্দ্ৰ, ফিলিপাইন এবং সুইডেনে কাটে । নানা 1বষয় নিয়ে দেড় শতকের 
উপর গবেষণালন্ধ পন্র দেশী ও বিদেশী পা্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। তান বহুসংখ্যক 
এম.এস.সি, ও 1প.এইচণ্ড. ছাত্রের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক । বর্তমানে নানান 
সবভারতীয় কাঁষসংস্থার সংগে ও কাঁলকাতা, আসাম, রাঁচ, রাজেন্দ্র (বিহার) ও 
“বিশ্বভারতী বিশ্বীবদ্যালয়ের “এযাকাডোমক বোর্ডের’ ও উচ্চ মাধ্যামক পর্ষদের সংগে 
জাঁড়ত। ৷ তিন চারটি বইয়ের লেখক । 


‘ডঃ সুনি্মল মাইতি কল্যাণী বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 1প,এইচ.ডি. দীৰ্ঘাদন ধরে উন্ত 
দবশ্থাবদ্যালয়ে বর্তমানে বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপন৷ ও গবেষণার রত ৷ 
চাঁল্শাটির মত গবেষণ৷ পত্র বাভন পর্ন পাঁরকায় প্রকাশিত হয়েছে । ধান চাব 1বষয়ে 
প্রবন্ধ ও হাতে নাতে মাঠে ফলন দোখিয়ে এক সর্বভারতীয় প্রীতযোগিতার মাধ্যমে, 
“এ্যাসাঁপ পুরস্কার পেয়েছেন । 1তানও একাধিক বইয়ের লেখক ৷ 


